সেকাল একাল 


প্রথম খণ্ড 


সম্পাদনা : কানাইপদ রায় 





বহুমুখী পাট কৃষি গবেষণার আরম্ত 
সুপারিশ অনুযায়ী আর এস ফিনলোর নেতৃত্বে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের অধীনে, পাটের 
উন্নতির জন্য গবেষণা শুরু হলো ১৯০৪ সাল থেকে; তিনিই হলেন প্রথম ফাইবার 
একসপার্ট। ফিনলোর সহকমীদের মধ্যে বিশিষ্ট নাম রায়সাহেব এন সি বসু, আই এইচ 
বার্কিল, টি এন রায়, অমৃতলাল মুখার্জি, জ্ঞানেন্্রমোহন সেন, কে সি ব্যানার্জি ও এফ 
জে এফ শ,। তাদের গবেষণার ফলে ১৯১৫ সালে মেতভেদে ১৯১৬) প্রথম উন্নত 
প্রজাতির তোষাপাট “চিনসুরা গ্রীণ বা সি জি প্রতিষ্ঠিত হলো। চার বছরের মধ্যেই ১৯১৯ 
সালে ডি ১৫৪" নামে হোয়াইট বা গুটি পাটের প্রথম উন্নত প্রজাতি আত্মপ্রকাশ করলো। 

ফিনলোর অবসর নেবার পর প্রধানতঃ এন সি বসুর নেতৃত্বে বহুমুখী ও ফলপ্রসূ 
গবেষণা অব্যাহত ছিল ১৯৩৯ পর্যস্ত। উন্নীত প্রজাতি দুটিকে কৃষকের ঘরে পৌঁছে দেবার 
কৃতিত্ব ছিল তারই। তারই অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলাবস্ত 
ব্যানার্জি পাটগাছের ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্ণয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন; সেটা 
১৯৩২ সালের কথা। 


বিলেত থেকে ১৯২৮ সালে এলেন “রয়াল কমিশন । ভারতের কৃষির সার্বিক উন্নতি কোন 
পথে হরেকমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল তারই পথনির্দেশ করা। অন্যান্য বিচার্য বিষয় ছাড়া 
অর্থকরী ফসল পাটের উন্নতির জন্য উক্ত কমিশন সুপারিশ করলেন একটি শক্তিশালী 
স্থায়ী ইন্ডিয়ান সেনটেরাল জুট কমিটি' গঠন করতে হবে এবং এ কমিটি কৃষি, টেকনলজি 
ও মার্কেটিং সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হবে। যা হয়ে থাকে তাই হলো; 
কমিটির সুপারিশ ধামাচাপা হয়ে রইল। ১৯৩৫ সালে ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড 


পিউ, এতে ও লস্তিনখ শা 


চু১, %.. 8.-%-7 ১৭ ভা হজ 4. 2 2 7128 ৯. 
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ভি 5, উপ ২ পানা ৫০ ্ 


বারাক্পুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে 3 ১৭৮ 


প্রথম প্রকাশ : 
১৫ অগস্ট, ১৯৯৯ 


কানাইপদ রায় কর্তৃক প্রকাশিত 

সম্পাদক “নগর পেরিয়ে', ঘটকপাড়া 

পোঃ- বারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা 
প্রচ্ছদ চিত্র : বারাকপুর বাস্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয 
প্রচ্ছদ চিত্রশিল্পী : রঘুনন্দন দে 


ডিটিপি কম্পোজ ও মুদ্রণ 
লেজারপ্লাস, ২০ নোনাডাঙ্গা রোঙ, শেওডাফুলি, হুগলী 
দুরভাষ : ৬৩২-৫১৭৯ 


প্রাপ্তিহান . দে বুক স্টোর্স 
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাও।-৭০০০৭৩ 


বিষয় সুচি 


সম্পাদকের কলমে 


প্রথম অধ্যায় : ১-২৩ 
বারাকপুরের উৎস সন্ধানে 

[| কানাইপদ রায় 

জেলা ২৪ পরগণার ভাঙাগড়া, বারাপুরের পট পরিবর্তন .১; "00709110175 19528101710 

01001091107 01 [019010 24 [১8158095 ২; বারাকপুরের পূর্বনাম ৪; বারাকপুর নামকরণ 

৬; মণিরামপুরের পূর্বনাম ৯; বারাকপুরের সাহিত্যভূমি যাঁদের অবদানে উর্বর ৯; ফান্‌ 

ডেন্‌ ব্রোকের নকশা (১৬৬০ খ্রীঃ) ১৮; বারাকপুর মহকুমার পত্র-পত্রিকা ১৯; 


দ্বিতীয় অধ্যায় : ২৪-১২৬ 
মণিরামপুর 

7] মণিরামপুরের কথা ২৪ 

0] মণিরামপুরের মানচিত্র ২৫ 

0] কানাইলাল ঘোষ 

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঝজু ব্যক্তিত্ব ২৬ 

2 সুপ্রিয় মুী 

মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুর ও মহাত্মা গাঙ্ধী ৩২ 

] রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ১৯০৯ সালের ট্রাস্ট দলিলের অনুলিপি ৩৪ 

[] আনন্দপ্রসাদ রায় 

বিড়্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ ৩৮ 

2 মহাত্মা গান্ধী 

(1) 17176 ১৪৪৮০ 01 921780100016, (11)117176 11017 01 8617591 ৪৩ 

0 স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট ৪৬ 

0 শিবধন মুখোপাধ্যায় 

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট এবং সেকালের মণিরামপুর ৫০ 

7] আধ্যাত্মিক চেতনায় মণিরামপুর 


মণির'মপুর কপালেশ্বর ৫৫; সারদেশ্বরী আশ্রম ৫৬; মণিরামপুর আশ্রমে বিবেকানন্দের 
আগমন ৫৮; সারদেম্বরী আশ্রম প্রসঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনা ৫৯; মণিরামপুর 
ভক্তসংঘে শ্রীরামকৃষ্ণ ৬১; অখপ্ানন্দের স্মৃতিকথা ৬৩ 


] বিমলেন্দু দাশগুণ 
সুবল চট্টোপাধ্যায় থেকে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি 
0 মুসলিম উপসনালয় 


0 স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 


0 কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রতীপ নিয়োগী 
মণিরামপুর বারোয়ারি দুর্গোৎসব 


0 কানাইপদ রায় 
মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব 


0 শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মণিরামপুর-_ সদরবাজারে সঙ্গীতচর্চার সেকাল একাল 


2] শঙ্কর আচার্য 


2 শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

মণিরামপুরের পথ পরিচয় এবং আদিবাসী সমাজ 

0 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় 

[0] ৬. 0. %/0145011-এর ১৯১৬ সালের চিঠি 


2] দেবীপদ আচার্ষ 
নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা 


0] মণিরঞ্জন সিনহা 
কেন্দ্রীয় অস্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা 
0] প্রসঙ্গ : টোল 


0 সতাব্রত দাশগুপ্ত 
এক নম্বর আড্ডা 


0 নারায়ণচন্দ্র সাহা 
ইটশিল্প এবং পলতা জলকল 
সেকাল ও একালের জলকল; পলতা ব্রিক ফ্যাক্টরি; জলকল ও রবীন্দ্রনাথ 


0 শিখা দত্ত 
মণিরামপুর ও নারী সমাজ 


৬৪ 
৬৬ 


৬৭ 


৬৮ 


৭৩ 


৮১ 


৮৪ 
৯০ 
৯৩ 


৯৪ 
৯৫ 


৯৬ 
১০০ 


0] সনৎকুমার বসু 


মণিরামপুর ও ক্যান্টনমেন্টের খেলাধুলার সেকাল একাল ১১১ 
[] মণিরামপুরের কাউন্সিলর ১১৩ 
[0 লঙ্গ্মীজীবন ভট্টাচার্য 

শিক্ষাবিদ ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য ১১৪ 
0 কানাইপদ রায় 

তথ্য ও পরিসংখ্যানে মণিরামপুর ১১৫ 


ভার্ণাকুলার স্কুল, জেলেদের বসবাস, একটি ডিসপেনসারির পরিসংখ্যান, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, মিস্ত্রিঘাট বয়েজ ক্লাবের ত্যাম্থুলেন্স, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, পাতঞ্জল যোগ 
ইনস্টিটিউট, বারাকপুরের ব্যায়াম সমিতি, চিত্র পরিচালক, বাজপড়াপ্রবণ অঞ্চল, পল্লী 
সেবক সংঘ, মহিলা সমিতি, পাড়ার কথা, সুরেন্দ্রনাথ পল্লী, নতুন বাজার, সংগ্রহালয়, বাঁশি 
কেষ্ট ও বেহালা কেষ্ট, ফেরি ঘাট, নাইতে যাবার ঘাট, মিশ্ত্রিঘাট, নিমাইতীর্ঘ ঘাট, শ্মশানঘাট, 


2 শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

প্রাটীন দুর্গাপুজো, ত্রিনাথ মন্দির, যাত্রাপালা, গোলামহলের শিবমন্দির 

এবং শাস্তশ্রী পল্লী ১২৪ 

তৃতীয় অধ্যায় : ১২৭-১৪৯ 
ছাউনি শহর 

[0] 02000000110 30210 /01011150190101 ১২৭ 

0 কানাইপদ রায় 

বারাকপুরের দুটি সিপাহীবিদ্রোহ এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র ১২৮ 

0 সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'র “সেই সময়” উপন্যাস থেকে ১৩৮ 

[0 1৬01% এবং [18165 ১৪০ 

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ 

[0] জহর পেন 

সিপাই বিদ্রোহ হল হাইজাম্প ১৪১ 

0 ভূৃধরচন্দ্র ভট্টাচার্য 

দেবীপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় ১৪৩ 

] সুপ্রিয় ম্জী 

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় ১৪৫ 


[2] চোদ্দা মহলের ফর্দ ১৪৬ 


[0] 1750. 021895851000177 
1৮100511775 11 9200 13920 2169 ১৪৭ 


[0 09001710 7১8990 2509৬ 


1111701 0010116 1]1 92081 13572912169 ১৪৮ 
0] সদর বাজার ১৪৯ 
চতুর্থ অধ্যায় : ১৫০-১৮৩ 


তথ্য পরিসংখ্যানে বারাকপুর 
উত্তর বারাকপুর পৌরসভা-_ একঝলক, লোকসংখ্যা, পুরপ্রধান এবং উপ পুরপ্রধানদের 
তালিকা, অতীত ও বর্তমান ১৫০; বারাকপুর মহকুমার পৌরসভাগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার ১৫৬; পোস্ট অফিসের তালিকা ১৬০; উল্লেখযোগ্য বাজার ১৬৪ 


এ স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

সঙ্গীতচর্চায় মণিরামপুর ও সদর বাজার ১৬৫ 

[0] অরিন্দম ঘোষ 

মণিরামপুরে গ্র্থপ্রকাশের আলোকে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ১৬৭ 

[] কাঠখোদাই ১৬৮ 

0 কৈলাশ বারাকপুরী 

মঙ্গলপাণ্ডে ১৬৯ 

0 হরিপ্রসাদ সাউ 

অর্দালী বাজার ১৭২ 

[] বিন্দী তেওয়ারী ১৭৩ 

[] নেহরু ক্যান্সার সেন্টার ১৭৬ 

0 তারাশঙ্কর ঘোষ 

বারাকপুর জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সিটিউট ১৭৭ 

] রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রগুরুর বসতবাড়িতে ফলক ১৮০ 

[] বারাকপুর পুরসভা ১৮১ 

2 সুকাত্ত সদন ১৮৩ 

পঞ্চম অধ্যায় : ১৮৪-২০৮ 
নোনা-চন্দনপুকুর, তালপুকুর এবং কালিয়ানিবাসের কথা 

0 প্রলয় ভট্রচার্য 


নোনা-চন্দ্রপূকুরের কথা, উত্তমচন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, মন্মথনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, বারাকপুর 
গার্লস হাইস্কুল, মম্মথনাথ গার্লস হাইস্কুল ১৮৪ 


0 অমূল্য দাশগুপ্ত 


অশ্বিকা বিমলা আদর্শ বিদ্যালয় ১৮৮ 

0 চন্দনপুকুরের গোবিন্দরাম মিত্র-মনোহর ঘোষ-বারানসী ঘোষ ১৮৯ 

2] তারিণীচরণ ঘোষ 

আনন্দপুরী গড়ে ওঠার কথা ১৯১ 

[] প্রলয় ভট্্রচার্য 

তালপুকুর, বারাকপুর জিমন্যাসিয়াম, সোনার অন্নপূর্ণা মন্দির ১৯৩ 

0 ক্ষেত্রমোহন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৮ 

7] অরিন্দম ঘোষ 

কৃষ্ণনাথ হাইস্কুল, পথ পরিক্রমা, পথঘাট, ক্লাব, কয়েকটি অঞ্চল, বাজার ১৯৯ 

[0] রতন দাশগুপ্ত 

কালিয়ানিবাসের কথা ২০৪ 

[] প্রলয় ভট্টাচার্য 

শঙ্খবণিক সম্প্রদায় - ২০৭ 

[] বারাকপুর বার্তা ২০৮ 

ষষ্ঠ অধ্যায় : ২০৯-২৫২ 
লাটসাহেবের বাড়ি, বাগান, চিড়িয়াখানা এবং লর্ডদের তালিকা 

] কানাইপদ রায় 

লাটসাহেবের বাড়ি, বাগান, চিড়িয়াখানা এবং লর্ডদের তালিকা ২০৯ 

2 সেন্ট জোসেফ গির্জা ২১৮ 

7 বিকাশকুমার মণ্ডল 

বর্থলময় ক্যাথিড্রাল, ওয়েসলি উপাসনালয়, সদরবাজার চ্যাপেল ২১৯ 

[] স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামা ও আরণ্যকের দুই সাহিত্যিক ২২০ 

বিভূতিভূষণ স্মারক ২২৪ 

]] পত্রপত্রিকার পর্যালোচনা ২২৫ 

0 প্রলয় ভট্টাচার্য 

কথকতায় বারাকপুর ২৪৪ 


[0] আলোকচিত্র ২৪৮-২৫৪ 


পি 
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$ বিধাননগর 


জেলা উতর ২৪পরগণা 


কিছু ভাল নাই, 
নীরব হ্ণহিত্ী তভিত হজ বও। 
হেলুমি অতীত, কথা কও, স্থা কও ।1” 


1 


অতীত কথা বলবে বর্তমানের কাছে বসে। 
আর সে কথা যদি হয় বারাকপুরের-__সেই 
লাটসাহেবের বাগান; বিখ্যাত ঘোড়দৌড়; 
ঘোড়ায় টানা বাস; চিড়িয়াখানা-_তাহলে তো 
মনের মধ্যে একটা আগ্রহ পল্লপবিত হবেই। 
কথা শোনাবার ভাবনা থেকেই 
নগর পেরিয়ে নামে ছোট কাগজের 
উদ্যোগে “বারাকপুরের সেকাল একাল: গ্রন্থ 
প্রকাশের তাগিদ। 


টা ॥ । রি | 
ক 
খরা না খু ৪1৭ 
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হত বিন 





শ্রমিকের গীঠস্থান। এখান থেকেই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম শ্রমিকদের জন্য 
পত্রিকা শ্রমজীবী” প্রকাশ পায়। অসংখ্য ব্যক্তিত্ব আর পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ এ 
অঞ্চল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনেছি কত না কথা, কাহিনী আর 
কিংবদস্তী। কালপ্রবাহে আরো কত কথা হারিয়ে গেছে কে জানে! সে সব 
যদি ধরে রাখা যেত, গড়ে উঠত এ অঞ্চলের এক ভিন্ন ইতিহাস। “নগর 
পেরিয়ে পত্রিকার উদ্যোগে তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল প্রবন্ধ, পুরোনো 
বাসিন্দাদের স্মৃতিকথা, পুরোনো দলিল ও মানচিত্র এসবের সাহায্যে 
বারাকপুরের সেকাল একালের সন্ধান চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে। 


বৈশিষ্ট্য 


[7] বারাকপুর থেকে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটল। 

20] বারাকপুরের কথা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি এখানকার 
উল্লেখযোগ্য জনপদগুলির মধ্য একটিকে নির্বাচন করে বিশেষভাবে 
আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খণ্ডের বিশেষ জনপদ 
হল-_মণিরামপুর। প্রতিটি খণ্ডেই একটি/একাধিক প্রাচীন জনপদকে 
বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। সে কারণে গ্রন্থে সন্িবিষ্ট 
ছবিগুলিতে মণিরামপুর অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছে। 

70] এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু নিমাই'র নাম থেকে “নিমাইতীর্থ 
ঘাট নামকরণ হয়েছে। তথ্য দিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে সেই 
জনশ্রুতির বাস্তব ভিত্তি। 

7] এই গ্রন্থে সমাজতান্বিক ও সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। 
সমাজতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 
ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
কিছু ঘটনার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এই সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিপূর্ণতা পাবে শেষ খণ্ডে। 


বানান প্রসঙ্গে 

সেনাদের ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর” নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 
ব্যারাকপুর” বানান লেখা হয়েছে “বারাকপুর'। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 
রেফ-এর পর ব্যঞ্রনদ্বিত্ব ধ্ষ্যে) বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণিকা/অন্যভাবে 
সংগৃহীত লেখার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। 


কৃতজ্রতা স্বীকার 
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয় মু্গী একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি 


প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দীপক 
সেনগুপ্ত মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মারক সংগ্রহালয় থেকে 
একটি দলিলের অনুলিপি, রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহাত চেয়ারের ছবি প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহিত্যিক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রোকের 
নকশাটি সংগৃহীত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ ও তথ্য 
সংগ্রহের আবেদনকে প্রচারে এনেছেন। “নগর পেরিয়ে” পত্রিকায় প্রথম থেকে লিখে 
আসছেন ড. শিখা দত্ত শংকর আচার্য, নারায়ণচন্ত্র সাহা প্রমুখ । অরুণ দাস, নন্দদুলাল 
রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণে সাহায়্য করেছেন। পরবতীকালে 
নিয়মিতভাবে লিখছেন শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিভিন্নভাবে গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য 
করেছেন। সাহিত্যিক আনন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা 
করেছেন। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা সংগ্রহ করা, প্রুফ দেখা, এসব ছাড়াও 
বিস্তর পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও সাহায্য 
করেছেন। লেজারপ্লাসের শ্যামসুন্দর বেরার তত্বাবধানে, সুমস্ত গোস্বামী প্রমুখ 
সহকর্মীরা অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। 

আশা রাখি, নিষ্ঠা ও একাস্তিকতায় নির্মিত এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠককে 
অনুরণিত করবে। পরিশেষে জানাই, যাঁদের লেখণীতে সমৃদ্ধ হল এই গ্রন্থ, যাবতীয় 
কৃতিত্ব তাদেরই। 


বারাকপুর, ১৫ অগস্ট, ১৯৯৯ 


বারাকপুরের সেকাল একাল প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হল এবং অবশ্যই অর্থকষ্ট সহ্য করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেভাবে গ্রন্থটিকে 
গবেষণাধর্মী সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে পর্যালোচনা করেছে, তাতে দায়িত্বের মাত্রা যে বৃদ্ধি 
পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু তথ্য সরিয়ে রাখা 
হয়েছে অন্য প্রাসঙ্গিক খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। যুক্ত হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। 
প্রচ্ছদ চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনেকের উদাসীনতা পীড়া দিয়েছে। 
এই অল্প সময়ে গ্রন্থটি যে পাঠকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। 


১০ নভেম্বর ২০০১ 


শ্রমিকের পীঠস্থান। এখান থেকেই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম শ্রমিকদের জন্য 
পত্রিকা “শ্রমজীবী” প্রকাশ পায়। অসংখ্য ব্যক্তিত্ব আর পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ এ 
অঞ্চল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনেছি কত না কথা, কাহিনী আর 
কিংবদস্তভী। কালপ্রবাহে আরো কত কথা হারিয়ে গেছে কে জানে! সে সব 
যদি ধরে রাখা যেত, গড়ে উঠত এ অঞ্চলের এক ভিন্ন ইতিহাস। “নগর 
পেরিয়ে পত্রিকার উদ্যোগে তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল প্রবন্ধ, পুরোনো 
বাসিন্দাদের স্মৃতিকথা, পুরোনো দলিল ও মানচিত্র এসবের সাহায্যে 
বারাকপুরের সেকাল একালের সন্ধান চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে। 


বৈশিষ্ট্য 


7] বারাকপুর থেকে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটল। 

0 বারাকপুরের কথা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি এখানকার 
উল্লেখযোগ্য জনপদগুলির মধ্য একটিকে নির্বাচন করে বিশেষভাবে 
আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খণ্ডের বিশেষ জনপদ 
হল-_মণিরামপুর। প্রতিটি খণ্ডেই একটি/একাধিক প্রাচীন জনপদকে 
বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। সে কারণে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
ছবিগুলিতে মণিরামপুর অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছে। 

0 এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু নিমাই”র নাম খেকে “নিমাইতীর্থ 
ঘার্ট নামকরণ হয়েছে। তথ্য দিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে সেই 
জনশ্রাতির বাস্তব ভিত্তি। 

7] এই গ্রন্থে সমাজতাত্বিক ও সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। 
সমাজতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 
ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
কিছু ঘটনার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এই সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিপূর্ণতা পাবে শেষ খণ্ডে। 


বানান প্রসঙ্গে 

সেনাদের ব্যারাক থেকে “বারাকপুর নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 
ব্যারাকপুর” বানান লেখা হয়েছে “বারাকপুর'। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 
রেফ-এর পর ব্যঞ্জনদ্বিতব ধেো্ট) বর্জন করা হয়েছে। কিন্ত স্মরণিকা/অন্যভাবে 
সংগৃহীত লেখার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি 


প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দীপক 
সেনগুপ্ত মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মারক সংগ্রহালয় থেকে 
একটি দলিলের অনুলিপি, রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহৃত চেয়ারের ছবি প্রত্ৃতি গ্রন্থে সমিবিষ্ট 
করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহিত্যিক চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রোকের 
নকশাটি সংগৃহীত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ ও তথ্য 
সংগ্রহের আবেদনকে প্রচারে এনেছেন। “নগর পেরিয়ে” পত্রিকায় প্রথম থেকে লিখে 
আসছেন ড. শিখা দত্ত শংকর আচার্য, নারায়ণচন্দ্র সাহা প্রমুখ। অরুণ দাস, নন্দদুলাল 
রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে 
নিয়মিতভাবে লিখছেন শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিভিন্নভাবে গ্র্থ প্রকাশে সাহায্য 
করেছেন। সাহিত্যিক আনন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা 
করেছেন। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা সংগ্রহ করা, প্রুফ দেখা, এসব ছাড়াও 
বিস্তর পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও সাহায্য 
করেছেন। লেজারপ্লাসের শ্যামসুন্দর বেরার তত্ত্বাবধানে, সুমন্ত গোস্বামী প্রমুখ 
সহকর্মীরা অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। 

আশা রাখি, নিষ্ঠা ও একাস্তিকতায় নির্মিত এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠককে 
অনুরণিত করবে। পরিশেষে জানাই, যাদের লেখণীতে সমৃদ্ধ হল এই গ্রন্থ, যাবতীয় 
কৃতিত্ব তাদেরই। 


বারাকপুর, ১৫ অগস্ট, ১৯৯৯ 


বারাকপুরের সেকাল একাল প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হল এবং অবশ্যই অর্থকষ্ট সহ্য করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেভাবে গ্রন্থটিকে 
গবেষণাধর্মী সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে পর্যালোচনা করেছে, তাতে দায়িত্বের মাত্রা যে বৃদ্ধি 
পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু তথ্য সরিয়ে রাখা 
হয়েছে অন্য প্রাসঙ্গিক খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। যুক্ত হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। 
প্রচ্ছদ চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনেকের উদাসীনতা পীড়া দিয়েছে। 
এই অল্প সময়ে গ্রন্থটি যে পাঠকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। 


১০ নভেম্বর ২০০৯ 


ছবি : ভ্ররণ দাস 


ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী বারাকপুর গান্ধী স্মারক 
সংগ্রহালয়ে ১৫ অগস্ট ১৯৯১৯ তারিখে 'বারাকপুরের সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড) 


গ্রসথটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন। পাশে সম্পাদক অধ্যাপক কানাইপদ রায়। 








প্রাক্তন কেন্্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্ত্র চস্র বারাকপুর গাঙ্ধী সংগ্রহালষে ১০ ডিসেম্বর 
২০০০ তারিখে কানাইপদ রায় সম্পাদিত 'বারাকপুরের সেকাল একাল' ৫২য় খণ্ড) 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন। ছবি : অরুণ দাস 





রায় লিখিত 
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বারাকপুরের উৎস সন্ধানে 
_ লই ্ল্্্্্্ ক্কানাই পদ রায় 


জজ জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গাগড়া, বারাকপুরের পটপরিবর্তন 


বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়” (১৪৯৫ খ্রীঃ) এবং আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী' 
(১৫৯৬-৯৭ খ্রীঃ) রচিত না হওয়া পর্যস্ত ২৪-পরগণা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন 
বিবরণ জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। “মনসা বিজয়” কাব্যে াদ সদাগরের 
বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা থেকে গঙ্গাতীরবর্তী ২৪ পরগণা অঞ্চলের বেশ কিছু 
জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। “আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 
তোডরমল্প কিভাবে সুবে বাংলাকে রাজ্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৯টি সরকার 
এবং ৬৮২ টি মহালে ভাগ করেন। ২৪ পরগণা অঞ্চল ছিল সরকার সাতগাও”র 
অধীন। সরকার সাতগীও দক্ষিণে সাগরদ্বীপের কাছে হাঁতিয়াগড় পেরগণা ডায়মন্ড 
হারবার থেকে সমুদ্র পর্যস্ত)১, উত্তরে পলাশীর উপরভাগ, পূর্বে যশোহরের 
কপোতাক্ষ নদ এবং পশ্চিমে হুগলীর বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। তখন 
অবশ্য এই সব অঞ্চল “২৪ পরগণা” নামে পরিচিত ছিল না। 

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদৌল্লার পরাজয় ঘটার পর ১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ২০ 
ডিসেম্বর মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ২৪টি পরগণা উপটৌকন দেয়। এই 
সব পরগণার মধ্যে কলকাতা অন্যতম পরগণা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিছুকাল 
বাদে ২৪ পরগণা থেকে কলকাতা আলাদা হয়ে যায়। ১৭৬৫ স্রীষ্টাব্দে কোম্পানী 
২৪ পরগণা জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করার পর বিভিন্ন সময়ে জেলাকে 
ভাগ করেছে, আবার যুক্ত করেছে। আর এই ভাঙ্গাগড়ার পটপরিবর্তনে বারাকপুর 
কখনও মহকুমা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে, কখনও আবার মর্যাদা থেকে বিচ্যুত 
হয়েছে। 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় বারাকপুর মহকুমা । নবাবগঞ্জ ছিল একটি মাত্র 
থানা। বারাকপুর মহকুমার ৪২ বর্গমাইল জুড়ে ৫১ টি গ্রামে বাড়ি ছিল ১৬,০৫৭ 
টি। মোট জনসংখ্যা ৬৮,৬২৯ জন | এর মধ্যে ৪৭,২০৯ জন (৬৯.৫ শতাংশ) 
হিন্দু, ১৯,৬০০ জন (২৮.৬ শতাংশ) মুসলমান, ১,২৮১ জন (১.৯ শতাংশ) 
্রীষ্টান এবং ৩৯ জন অন্য ধর্মাবলম্বী। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমায় একটি 


ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ১৯৫ জন পুলিশ এবং ৩৮ জন চৌকিদার ছিল। (4 90৪- 
(1501091 4৯০০০) 01 17362115981, ৮০1-1-1875, ৬৮.৬৬.1711061) 

১৮৬১ শ্বীষ্টাব্দে বারাকপুর সহ ৮ টি মহকুমা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ২৪ পরগণা 
জেলা গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৯৩ স্রীষ্টাব্দে বারাকপুর মহকুমার বিলোপ ঘটানো হয়। 
১৯০৪ স্রীষ্টাব্দে আবার সদর (আলিপুর) এবং বারাসাত মহকুমার কিছু অংশ 
নিয়ে পুনর্গঠিত হয় বারাকপুর মহকুমা । ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারি অনুযায়ী 
এই মহকুমার আয়তন ছিল ১৯০ বর্গমাইল; মোট জনসংখ্যা ২৯২,৫২৪ জন। 

১৯৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ জেলা ২৪ পরগণা দুণ্টুকরো হয়ে জন্ম নেয় উত্তর 
২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা। আবার পটপরিবর্তন হল বারাকপুর 
মহকুমার । 


আআ ব0177104710৩ 177041ত1)1ত 


সঠ11070801018 01 00৩ 01507106 24-1997597795 


715 09100102 0292606, 20901011191, 16502, 10101027/ 18, 
1986. 0০9৬০117721) 01 ৬/০5 13611081, 10110 2170 18170 1২610117)5 
[06191017611 : 19100 [২০৬০1)01০. [ব0002110]1) [ব0. 212-1.1২./01৬-15/ 
83-170) £601921%, 1986-[7 9%610156 01 016 [90৬/67 2011691760 ০9 
076 3211591 101507100 4০ 0 1836 (21 ০01 1836), 1680 ৬/10]) (176 
73০77881 10150300 4০. ০01 1864 (3০7. 4০ [৬ 01 1864) ৪10 9১- 
550001; (2) ০01 98০01011 7 01 1116 0০096 ০01 00117111181 710০0601110, 
1973 (2 01 1974), 8170 11) 02107061190101) 0 211 [0716৬1085 10111108- 
[10179 1612911175 00 0176 2162. 11)0181060 1) [16 ৫1507101 01 24-721591)85 
2170 (0170 00001091195 (1191607 0189 00০0৬০11101 15 [9168560 1)01609 00 
০6809, ৮/10) ০66০1 0011) 10176 15008 01 1৬17101) 1986, (৬০ 015071005 
10817860 25 010) 24-7816581785 2170 ১০0) 24-721681185 0৮ 01101) 
076 65150170 15010 01 24-781581785, (176 10117)61 18817) 006 11620- 
08165 4 39195281 210 0116 181161 21. /৯11015. 

7115 00৬21710715 17001)61 [0158560 (0 01160100121 ৬10) ০06০1 
নিটো। 0076 82009165810 0906, (10 11015 01 006 01501001010) 24- 
[21785 51791] 17701002 076 10021 21685 00111011560 11) 0116 500001%1- 
51019, 2070 012 [01106 902010175 00101018560 11) 2201) 97101) 50100119101) 
25 91509) 17) 9০1190010 /৯” 21710 (16 1110115 01 0176 ৫150101 01 90810) 
24-721581195 91781] 11701002 0116 10081 21623 00101011390 1) (0176 519- 
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01৬15101155 110 016 [001106 519010175 00170111560 11) 9801) 50001) 9710 
01৬15101) 25 5110%/1) 11] 901)60119 “3”. 


১৫০1)০০৪1০ /৯+ 


িঞ্না)6 01 981) 0151910] [১01106 51986101 
1. 73811098017 13981159017), 7325091), 02151)909 
2. 13853111121 ১৬/210100172521,:32000119, :385111180 [72102, 
1৮111191021), [718908020, [11175215210], 
98110991)107911. 
3. 1381859( 1791012, 4১110081169, 3218520, [:৪)9117907 [0658118. 


4. 3817801000165 81100, ব2111901, 08590091, ব0210218, 
38180100016, 11025911), 10171810817, 83819179821, 
13615172119, 1) 1001), 1009, 41100111906 
0৬৮0, ১21 1910০. 


১০1)০৫016 4, 

1. ৬৪৫7 :1809৬007, 19909, 11011)919, 1২55210 ঢ29া,ে 36917912, 
1৬160180102, 1315101060001, ৩১০01721001, 13006-13006, 
1418116510917, 321011001, 31091786981, 13119110016, 
021010117, 16010511, 13985981101, 0505804, 

2. 10181)0100 13910090] 110791190, 18102, 

10170110222, 10191150170 11916001, 10110), 
1৬180100121)01, 178017211019101109, 12100%10), 
[ব21701079118, ১৪62. 


১.১.১৯৯৬ তারিখ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা নিন্নলিখিত থানা নিয়ে পাঁচটি 
মহকুমায় বিভক্ত হয়। বিজ্ঞপ্তি নং ঃ 577-7/৯1২ (4১২) 29.12.1995. 


বারাসাত £ বারাসাত, রাজারহাট, দেগঙ্গা, হাবড়া, আমডাঙ্গা। 
বারাকপুর £ বারাকপুর, টিটাগড়, নোয়াপাড়া, নৈহাটি, বিজপুর, জগদ্দল, খড়দহ, 
বরানগর, বেলঘরিয়া, দমদম, নিমতা এবং এয়ারপোর্ট । 
বিধাননগর £ বিধাননগর উত্তর, বিধাননগর দক্ষিণ, বিধাননগর পূর্ব এবং লেকটাউন। 
ৰসিরহাট £ বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর. হাড়োয়া, মিনারখা, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং 
সন্দেশখালি। 
বনগাঁ ঃ বনগ্গা, গাইঘাটা, বাগদা এবং গোপালনগর। 

00/5. 703) 01 001. 6.0. 19753 (2 01 1974), 2170 00/5. 205) 01 0ো. 
[১.0 1973. 0 00/5. 401) (5) 01 001. 1.0. 01 1898. 


(08765) £ ৬/.13. 13015101101 09761161524 1১210012594 01060 09 8811 1006. 
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জজ বারাকপুরের পূর্বনাম 
বারাকপুরের পূর্বনাম চাণক'। জনপদ হিসাবে চাণক' নাম প্রথম পাওয়া যায় 
বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত “মনসা বিজয়” কাব্যগ্রন্থ । বিপ্রদাসের বাড়ী ছিল অবিভক্ত 
চব্বিশ পরগণার বাদুড়্যা (অন্যমত নাদুড়্যা) কটগ্রামে বর্তমান উত্তর চব্বিশ 
পরগণার বাদুড়িয়া)। “মনসা বিজয়” রচিত হয় ১৪১৭ শকাব্দে। বিপ্রদাসের 
পুথিতেই এই সময়কালের উল্লেখ আছে__ 
“সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। 
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান।।” 
সিন্ধু 5 ৭ ইন্দু 5 ১ বেদ- ৪ মহী 5 ১ 
“অক্কস্য বামাগতি এই নিয়মে গণনা করলে “মনসা বিজয়' কাব্যের রচনাকাল 
১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। আগে এরকম হেঁয়ালী করে সময় কাল 
লেখার প্রচলন ছিল। এই কাব্য লেখার সময় হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের 
সুলতান। 
টাদ সদাগরের সিংহলে বাণিজ্যযাত্রাকে উপলক্ষ করে বিপ্রদাস তার “মনসা 
বিজয়” রচনা করেন। এই কাব্য গ্রন্থে চাণক সহ গঙ্গা নদীর দু'পাড়ের প্রাচীন 
জনপদগুলির বিবরণ পাওয়া যায়__ 
“টাপদানি ডাইনে বামেতে ইছাপুর 
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর। 
বামে বাঁকিবাজার১ বহিয়া যায় রঙ্গে 
জমিন বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে। 
পুজিল নিমাইতীর্থ* করিয়া উত্তম 
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম। 
চাণকঃ বহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ 
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।” 
ডেঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত) 


১. বাকিবাজার বর্তমান নবাবগঞ্জ 


২. দিগঙ্গ মণিরামপুর অঞ্চল। নবাবগঞ্জের পর থেকে পলতার কিছুটা 
অংশ এবং নিমাইতীর্থ ঘাটের (যা প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার 
পূর্বতীরের দেপাড়া বা সংলগ্ন ঘাট) কাছাকাছি অঞ্চল জুড়ে 
দিগঙ্গের অবস্থান। মণিরামপুর একসময় গঙ্গা তীরবর্তী পলতা 
অভিমুখে অনেক দূর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। পলতা জলকল 
সম্প্রসারণের ফলে এর বেশ কিছু অংশ ধিতাড়া সহ 
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জলকলের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান মণিরামপুর 
পূর্বে দিগঙ্গ নামেই পরিচয় বহন করত। ১৪৯৫ শ্বীষ্টাব্দের 
পূর্বে 'মণিরামপুর* নামের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। 
কেউ কেউ বৈদ্যবাটার একটি অঞ্চলকে পর্তৃগীজদের ডাকা 
নাম অনুযায়ী দীর্ঘঙ্গ অপভ্রংশে দিগঙ্গ বলেছেন। কিন্তু এ কথা 
গ্রাহ্য হয় না। এ অঞ্চলে পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বেই 
বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে “দিগঙ্গ” নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


৩. নিমাইতীর্ “মনসা বিজয়'এর বর্ণনা অনুযায়ী নিমাইতীর্থ গঙ্গার পূর্ব 
পাড়ের ঘাট। চাদ সদাগরের যাত্রাপথ দক্ষিণাভিমুখী। প্রথা 
অনুযায়ী বাম দিকের তীর ধরেই নৌকা অগ্রসর হয়েছে। 
প্রাসঙ্গিক বর্ণনাতেও তা স্পষ্ট। পূর্ব পাড়ের দে পাড়া বা 
ংলগ্ন ঘাট হল নিমাইতীর্থ এবং তা দিগঙ্গের অস্তর্গত। 


8. চাণক দিগঙ্গ অঞ্চল থেকে “বুড়নিয়ার দেশ” অর্থাৎ বর্তমান টিটাগড় 
পর্যস্ত অঞ্চল হল চাণক (বারাকপুর)। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪ 
001) 131010116১-এর নকৃশায় "75191017001 (চাণক)-এর 
অবস্থান দেখান হয়েছে “0817270176”* (কীকিনাড়া) এবং 
“03217617€1”” (বরানগর) এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এদিক 
থেকে বিচার করলে বিপ্রদাসের বিবরণের সঙ্গে মিল রয়েছে। 
অনেকে মনে করেন জব্‌ চার্ণকের নাম থেকে “চাণক' নাম 
হয়েছে। একথা গ্রাহ্য হয় না। জব্‌ চার্ণক কলকাতায় আসে 
১৬৯০ শ্রীষ্টান্দের ২৪ অগস্ট এর আগেই “মনসা বিজয়”, 
ব্রোকের নকৃশা, এসবে চাণক" নামের উল্লেখ রয়েছে। কবি 
দীনবন্ধু মিত্র “সুরধুনী' কাব্যে 0৮৭১) “চাণক' নাম উল্লেখ 
করেছেন। সেখানে চাণক' যে বারাকপুর তা আরো স্পষ্ট 
করে বলা হয়েছে__ 

“মূলাযোড় ইচ্ছাপুর সশস্ত্র চাণক, 
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়রঞ্জক।” 


১ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট নক্শা দ্রষ্টব্য 
২ ১৮৫৭ স্্ীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পরেই 'সুরধুনী' কাব্য লেখা 
হয়। সেকারণেই চাণককে “সশস্ত্র চাণক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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জজ বারাকপুর নামকরণ 


১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্যরা এখানে এসে ব্যারাক তৈরী করেন। তার 
থেকেই এই শহরের নাম “ব্যারাকপুর' হয়েছে বলে অনেকে দাবী করেন। 
“7100703 615 ও. 5020101160 (11616 11) 1772, [ি0]) ৬/10101) 01102 1 
1085 16001160 (176 1816 01 32178010)9016- -: 4৯ 90801501021 4৯০০০) 
01 136752] ৬০1-] -৬/.৬/.17017067- 1875. 

ব্যারাক থেকে “বারাকপুর” এ দাবীর মধ্যে প্রমাণাদির অভাব আছে। সতীশ 
চন্দ্র মিত্র “যশোহর খুলনার ইতিহাস” গ্রন্থে লিখেছেন, “ইংরাজী ৪7801 
(বারাক) শব্দ হইতে যে বাঙ্গালা এক বারিক শব্দ হইয়াছে তাহাতে সৈন্যবাস 
বুঝায়। কিন্ত সে শব্দ ষোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আসে নাই। ইংরাজ আমলে 
সুন্দরবনে সৈন্য রাখিয়া সে স্থানের নাম বারাকপুর রাখিবার কথা শুনা যায় নাই। 
কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজদিগের একটি সৈন্যবাস হয় এবং সে স্থানের নামও 
বারাকপুর বটে। কিন্তু খুলনা জেলায় যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম আছে, 
তাহার সহিত ইংরাজ সৈন্যের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করি না।” 

মোগল আমলে আকবরের রাজত্বকালে সুবে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের 
সুবিধার জন্য কয়েকটি সরকার ও মহালে বিভক্ত করা হয়। তোড়রমল্ল এইসব 
বিভাগ সৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে একটি হল সরকার সাতগীও। নধর সপ্তগ্রাম এই 
সরকারের রাজধানী ছিল। সরকার সাতগীও”র মহালের সংখ্যা ছিল ৫৩। আবুল 
ফজল রচিত “আইন-ই-আকবরীতে' দুটি মহালের নাম রয়েছে বারবাকপুর। তার 
মধ্যে কলকাতার কাছাকাছি এক বারবাকপুরের উল্লেখ রয়েছে। এই বারবাকপুর 
মহালই হল বারাকপুর। সেক্ষেত্রে বলা যায় ১৭৭২ স্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্যরা 
এসে ব্যারাক তৈরীর অনেক আগেই বারাকপুর স্থানটির নাম পাওয়া যায়। 


জ্স প্রাচীন কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী বারাকপুর অঞ্চল 


বিপ্রদাসের “মনসা বিজয়' (১৪১৭ শকাব্দ 5 ১৪৯৫ শ্রীষ্টাব্দ) 
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশবর। 
টাপদানি ভাইনে বামেতে ইছাপুর 
বামে বাকি বাজার, বহিয়া যায় রঙ্গে 
জমিন বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে 
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম 
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম। 
চাণকণ বহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ 
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তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ। 
খড়দহে শ্রীপাঠে করিয়া দণ্ডবত 

বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত। 
রিষিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুখচর 
পশ্চিমে হরিযে রাজা বাহে কোন নগর” 


(ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত) 


১. বাঁকিবাজার বর্তমান নবাবগঞ্জ । 
২. দিগঙ্গ মণিরামপুর। 
৩. চাণক বারাকপুর। 
৪. বুড়নিয়ার দেশ টিটাগড় 

কবিকষ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 

(১৪৬৬ শকাব্দ _ ১৫৪৪ শ্রীষ্টাব্দ) 

“গরিফা বহিআ বায় ভাগীরতী 
করতোআ এডাইয়া পাইল সরম্বতী। 


ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা 
বুড়া মন্তেম্বর বায় বানিঞ্রর বালা। 
উপনীত হইল গিআ নিমাঞ্ঃ-তীর্থের ঘাটে 
নিমের গাছেতে জথা ওড় ফুল ফোটে ।” 


(ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত) 


কলিকাতা কল্পলতা 


কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার “কলিকাতা-কল্পলতা” গ্রন্থে লিখেছেন, “এদেশের 
একজন প্রাচীন কবি অর্থাৎ মুকুন্দরাম চত্রবন্ী, যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত 
আছেন-__ তত্রচিত চণ্তীকাব্যে শ্রীমস্ত সাধুর সিংহল দ্বীতে বণিজ্য প্রস্থান প্রকরণে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা £- 

“গরির্ফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া 

জগদ্দল এড়াইয়ে গেলেন নপাড়া।। 
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১ উদ্যান 


ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা। 
ইছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা।। 
উপনীত হইল নিমাই তীর্থ ঘাটে। 
নিমের বৃক্ষেতে যথা জবা ফুল ফোটে।। 
তুরায় চলয়ে তরী তিলেক না রয়। 
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ কয়।।” 


সুরধূনী কাব্য-_দীনবন্ধু মিত্র (১৮৭১) 
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য-গীত হয়। 
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে, 
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে। 


ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা নৈহাটা, 
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী-_পরিপাটী, 
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন, 
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড়্দরশন। 

এই স্থানে রামধন কথক-রতন 
কলকণ্ঠ-কলে কল করিত কলন, 
সুললিত পদাবলী, বিরচিত তার, 
সকল কথক-সুরে করিছে বিহার। 
হলধর চুড়ামণি ন্যায়শান্ত্রবিৎ, 
ন্যায়ের টিপ্পী সাধু যাহার রচিত। 


মুলাযোড়, ইছাপুর, সশস্ত্র চাণক, 

বিরাজে উদ্যান, যথা হৃদয়রঞ্রক। 
গোসাই-গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম, 

রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম, 

পবিত্র আগোড়পাডা গিরিজা শোভিত, 

গাইতেছে নরনারী দেভিদ সঙ্গীত। 

উদ্যান বলতে বারাকপুর লাটসাহেবের উদ্যানকে বোঝান হয়েছে। 
ছবির মত সুন্দর ছিল সে উদ্যান। এই ছায়া সুনিবিড় স্থানে 
গড়ে উঠেছিল গভর্ণমেন্ট হাউস, __ “3 1১81 01 250 


2০165, 06810100119 ৬/09০৫০0 8110 21119018115 1810 0 15 
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[116 1620116 0 13911980100019”. (09101109, 010 2170 
16৬-00001.) গভর্ণরজেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের পত্রী 
এখানকার সবুজঘেরা পরিবেশে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। 


জজ মণিরামপুরের পূর্বনাম এবং নামকরণ 


মণিরামপুর পূর্বে দিগঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত 
করেছি। কিন্তু “দিগঙ্গ” নাম সরে গিয়ে মণিরামপুর এসে পড়ল কবে থেকে? কার 
নাম থেকে হল মণিরামপুরঃ আমাদের বারাকপুরের মণিরামপুর ছাড়াও হুগলী 
জেলার বেগমপুরের কাছে রয়েছে এক মণিরামপুর; আর একটি রয়েছে প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র বাংলাদেশের যশোহর সদরের উপবিভাগের মধ্যে। এই তিনটে মণিরামপুরের 
মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশে দাউদ 
খাকে দমন করবার জন্য যে সেনাবাহিনী পাঠান, তার সঙ্গে তোডরমল্পও আসেন। 
তিনি সুবে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি সরকার ও মহালে 
বিভক্ত করেন। এদের মধ্যে অন্যতম সাতগাও*র সরকার। সেই সময় সাতগীও”র 
মধ্যে হুগলী এবং যশোহরের বেশ কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদিক থেকে 
দেখলে, বারাকপুরের মণিরামপুর, হুগলীর মণিরামপুর, এবং যশোহরের 
মণিরামপুরের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। 
তোডরমল্প যখন বাংলায় আসেন তখন সেনাপতি মুনিম খাঁকে সঙ্গে নিয়ে 
আসেন। এই মুনিম খাঁর নাম থেকে মণিরামপুর নামকরণ হয়েছে। (বারাকপুর 


সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী শ্রী কানাই লাল ঘোষ মহাঁশয়ই জানালেন মুনিম 
খা_এর নাম থেকেই “মণিরামপুর' নাম হয়েছে। 


জজ বারাকপুরের সাহিত্য-ভূমি যাদের অবদানে উর্বর 
(১৯০০ স্রীষ্টাব্দের পূর্বে যাদের জন্ম) 


শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ 
১৮৯৩ স্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ভাটপাড়ার কৃতি সন্তান __ 
এম.এ. স্বের্ণপদক); ডি.লিট. সাম্মানিক কেঃ বিঃ); ডি. লিট. সাম্মানিক (ব. বি); 
দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী); এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 810016617 চ110৬- 
9101 প্রদান; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তাকে আজীবন সদস্য পদ প্রদান; 
মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সম্মানের অধিকারী ছিলেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। ১৯৬৮ 
শ্রীঃ তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
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করেছেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা । বঙ্গবাসী, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, 
হিমাত্রী প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তিনি অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 
সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও বাংলা ভাষায় প্রায় দু'শ প্রবন্ধ লিখেছেন। একশত বছরের 
অধিক কাল তিনি জীবিত ছিলেন। 


মোহিতলাল মজুমদার 
১৮৮৮ শ্ীঃ ২৬ অক্টোবর কীচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সুকবি মোহিতলালকে 
আধুনিকতার পুরোধা মনে করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। 
দেহবাদ-_“ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা” । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ছন্দ চতুর্দশী (১৯৪৪), স্বপন পশারী (১৯২২), তার 
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কবিতাকে তিনি রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। 


সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


১৮৮২ শ্রীঃ ১২ ফেব্রুয়ারি নিমতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ছন্দের জাদুকর 
সত্যেন্্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সবিতা"। তিনি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
রবীন্দ্রনাথ “নোবেল' পাবার পর শানস্তিনিকেতনের সংবর্ধনা "সভায় যে 
“অভিনন্দনপত্র* পাঠ করা হয়েছিল, তার খসড়া তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি 
শোষিত মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন তার কাব্যে-_ 

কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহি ভরে। 

হেথায় কুবের ফুলিছে ফাপিছে-_ফুলিছে টাকার থলি, 

চিবুকের তলে বাড়ছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী, 


সত্যেন্্রনাথের কবিতার ধ্বনিচিত্র ভুলবার নয়-_ 
চারদিক নিঃসাড়্‌/ ঘোর্‌ ঘোর্‌ রাত্রি, 
ছিপ্খান তিনরীড়/। চার জন্‌ যাত্রী । 


পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৬৩ শ্রীঃ ২০ ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করলেও নৈহাটির কাছে 
হালিশহরেই তিনি বাড়ি করে বসবাস করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, 
শ্রীশ্রীচেতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য রচনা। বসুমতী, বঙ্গবাসী, বাঙালী 
প্রভৃতি বহু পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রান্সিস 
গ্লাউউইন কর্তৃক ইংরেজি থেকে বাংলায় “আইন-ই-আকবরী" অনুবাদ করেন। বঙ্গ 
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সমাজ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের উল্লেখ আছে এই বইয়ে। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 

১৮৬৩ শ্রীঃ ১২ এপ্রিল খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। বারাকপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল 
থেকে এন্্রাক্স পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি রসায়ণে এম. এ. পাশ করে 
জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ কলেজে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। নাট্যকার হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৭ শ্রী ২০ নভেম্বর 
ক্লাসিক থিয়েটারে “আলিবাবা মঞ্চস্থ হবার পর তার নাম ছড়িয়ে 
পড়ে ।পরব্তীকালে শিক্ষকতা ছেড়ে পুরোপুরি নাটকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 
বহু নাটক লিখেছেন- ফুলশয্যা, বঙ্গে রাঠোর, রখুবীর, সাবিত্রী, মন্দাকিনী 
উল্লেখযোগ্য। তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাসও লিখেছেন। “অলৌকিক রহস্য” নামে 
একটি মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৬৩ শ্রীঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। “কাশী'কে নিয়ে লেখা 
তার হাস্যরসাত্মক কবিতা “কাশীর কিঞ্চিৎ সাহিত্যে বেশ সোরগোল তুলেছিল। 
তার উল্লেখযোগ্য রচনা-_চীনযাত্রী, কোষ্ঠীর ফলাফল, রত্রাকর প্রসৃতি। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 


গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 
১৮৫৮ শ্রীঃ ১৮ আগস্ট পাণিহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মহিলা কবি। তার 
কৈশোরের লেখা একটি কবিতা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছিলেন। সিন্ধু গাথা, 
ভারতকুসুম, অশ্রুকণা প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য রচনা। 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৮৫৩ হ্রীঃ ৬ ডিসেম্বর নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথমে নাম ছিল শরৎ 
নাথ। একবার খুব অসুস্থ হলে হর অর্থাৎ শিবের কাছে মানত করে তার অসুখ 
সেরে যায়। বাড়ীর লোক তখন তার নাম রাখে “হরপ্রসাদ'। এম. এ পরীক্ষায় 
পাশ করার পর সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি শাস্ত্রী” উপাধি পান। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান 
করে। নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার তার জীবনের একটা বড় কীর্তি। বৌদ্ধগান 
ও দৌহা, কাঞ্চনমালা, সচিত্র রামায়ণ প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 
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রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 

১৮৪৮ শ্রীঃ ১০ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও বারাকপুর মণিরামপুরের 
বাসস্থান ছিল তার কাছে কর্ম প্রেরণার এক বিরাট উৎস। শেষ ট্রেন ধরেও তিনি 
ফিরে আসতেন বারাকপুরের বাড়িতে। গান্ধীজি দু'বার এই বাড়ীতে এসেছেন। 
অসুস্থ সুরেন্দ্রনাথকে এখানে দেখতে এসে তিনি বলেছিলেন, তিনি “তীর্থযাত্রা*য় 
এসেছেন। গান্ধীজী সুরেন্দ্রনাথকে বারাকপুরের “মহাজ্ঞানী” বলে %০017% [11019- 
তে উল্লেখ করেছেন। “বেঙ্গলী" পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ-_ 
“4৯ ব201017 17) 11910115, 


ব্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (৬ শ্রাবণ, ১২৫৪) 'জগদ্দলের কাছে রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ড/.৬/.701007র বাংলা গেজেটিয়ারে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। 
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ভারতীয় যাদুঘরের সহকারী কিউরেটর হয়েছিলেন। বাংলায় 
বিজ্ঞানের উপর পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। 


শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বরানগরের কৃতি সস্তান। “ভারত শ্রমজীবী, 
নামে একটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এটিই ভারতের প্রথম 
শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পত্রিকা। তিনি বরানগরে শ্রমজীবী সংঘ গঠন 
করেছিলেন। তার কন্যা বনলতা দেবীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে। তার স্ত্রী রাজকুমারী দেবী প্রথম ব্রাহ্মণ মহিলা যিনি বিলাত গিয়েছিলেন। 
বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


শম্তূচন্্র মুখাজী 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনা 
ছাড়াও আরো অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৮ বছর বয়সে সিপাহী 
বিদ্রোহের উপর তার লেখা প্রশংসা অর্জন করেছিল। উমেশচন্দ্র ব্যানাজী, এ্যালান 
হিউম প্রমুখ তীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 


বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৩৮ শ্রীঃ ২৬ জুন নৈহাটির কাঠালপাড়ায়, জন্মগ্রহণ করেন। “বন্দেমাতরম্‌, 
মন্ত্রের অ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম ন্নাতক। আধুনিক পাশ্চাত্য স্টাইলে লেখা 
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তাঁর প্রথম উপন্যাস “দুর্গেশনন্দিনী”। ১৮৭২ শ্রীঃ এপ্রিল মাসে তিনি মাসিক “বঙ্গ 
দর্শন” প্রকাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। 
তাহার চাপা ঠোটে, তাহার তীক্ষ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। 
বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া 
চলিয়াছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তার কিছুমাত্র গা ঘেঁষার্েষি ছিল না।” “দেবী 
চৌধুরানী', “কপালকুগুলা” “মৃণালিনী",“বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৩৪ শ্থীষ্টাব্দে নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। 
তার বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী “পালামৌ” বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। 
তিনি কিছুদিনের জন্য “বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেছিলেন। 


দীনবন্ধু মিত্র 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে (পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্রের মতে ১২৩৬ বঙ্গাব্দে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের 
মতে ১২৩৮ বঙ্গাব্দে) দীনবন্ধু মিত্র কাচড়াপাড়ার কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। এটি ছিল আগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত। পরবতীকালে উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডাকবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। 'নীলদর্পন” নাটক ত্বাকে 
জনপ্রিয় করে তোলে। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল “নীলদর্পন” নাটক 
দিয়ে। “সধবার একদশী', “বিয়ে পাগলা বুড়ো" প্রভৃতি নাটক ছাড়াও তিনি দু'টি 
কাব্য প্রকাশ করেছিলেন- -“সুরধুনী কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা”। 


ঈশ্বর গুপ্ত 

১৮১২ শ্রীষ্টাদে (২৫ ফাল্গুন, ১২১৮) কীচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার শ্রেষ্ট 
কীর্তি “সংবাদ প্রভাকর' যা ছিল প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে ১৮৩৯ শ্রীঃ প্রথম বাংলা 
দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “ নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে 
ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারি, 
কাল উমেদারি, এসকল যে সাহিত্যের অধীন সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই 
দেখাইয়াছিল” তার দেওয়া কলকাতার বর্ণনা-_ 

“রেতে মশা দিনে মাছি 

এই তাড়ূয়ে কলকেতায় আছি।' 
ঈশ্বরগুপ্তের একটি ছড়া প্রায় শোনা যেত-_ 
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“কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, 
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।' 
১৮৫৭১”র সিপাহীবিদ্রোহকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখেছেন। নানা সাহেবকে 
ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছেন-__ 
নানাপাপে পটু নানা নাকি গুণে, না, না। 
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ।। 
ভালদোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ. 
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফীাদ।। 
বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তার ব্যাঙ্গাত্ক ছড়ার কয়েকটি লাইন__ 
“বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল। 
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।।, 


রামকমল সেন 


১৭৮৩ স্রীঃ ১৫ মার্চ নৈহাটির গরিফাতে জন্ম। কেশব চন্দ্র সেনের পিতামহ 
সুপণ্তিত ছিলেন। ইংরাজী বাংলা অভিধান (১৮৩৪), “বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি 
গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব। হিন্দু কলেজের 
পরিচালন সমিতির সদস্য থাকাকালীন ডিরোজিওকে বরখাস্ত করতে অগ্রণী 
হয়েছিলেন। রামকমল জীবনের শুরুতে এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৮ টাকা মাইনেতে 
কাজ করতেন। পরবর্তীকালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হয়ে প্রভৃত অর্থ রোজগার 
করেন। রামকমলের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের মধ্যমপুত্র হলেন কেশবচন্দ্র সেন। 


সাধক রামপ্রসপাদ 
১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে, কারো মতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে হালিশহরে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন শাক্তকবি। এক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় হিসাব রাখার কাজ 
করতেন। কিন্তু হিসাবের পরিবর্তে খাতায় লিখে রাখতেন শ্যামা সংগীত-_ 
“আমায় দাওমা তবিলদারী। 
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী'।। 
এই গান পড়ে তার মনিব তাঁকে চাকরী থেকে নিম্থৃতি দিয়ে মাসিক ৩০ টাকা 
তার গান শুনেছিলেন। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে সভাকবি করা ছাড়াও 
১০০ বিঘা জমি দান করেন এবং “কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। 


১৭০৬/০৭ স্বরীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজের অধীন ভরশুট পরগণার পেড়া 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে 9 ১৪ 


গ্রামে বের্তমান হাওড়া জেলায়) জন্মগ্রহণ করলেও শ্যামনগরের কাছে মূলাজোড় 
বাড়ি করে জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত সেখানেই বসবাস করেছেন। তার বিখ্যাত 
কাব্য “অন্নদামঙ্গল' এবং “বিদ্যাসুন্দর'। মহারাজ কৃষ্চন্দ্ের অনুরোধে তিনি 
'অন্নদামঙ্গল” রচনা করেন। সেই সুবাদে তিনি হলেন “রায়গুণাকর ভারতনন্দ্র”। 
তার রচনায় সরল বাক্যের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়__ 

সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।/আনিয়াছি আধসের খাইতে সন্দেশ।। 
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।/অন্যলোকে ভূয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।। 


কৃষ্ণরাম দাস 
নিমতা। কবি কৃষ্ণরাম দাস ২০ বছর বয়সে (১৬৭৬-৭৭ শ্রীষ্টাব্দ) “কালিকামঙ্গল' 
রচনা করেন। এই কাব্যে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, 

“সেই গ্রামের মধ্যে বাস / নাম ভগবতী দাস/কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি/তাহার 
তনয় হই/নিজ পরিচয় কই/বয়ঃক্রোম বৎসর বিংশতি।1, 
শীতলামঙ্গল' এবং “কমলামঙ্গল। ভারতনন্দ্র ও রামপ্রসাদকে “বিদ্যাসুন্দর' লিখতে 
প্রেরণা জুগিয়েছিল কৃষ্ণরামের “কালিকামঙ্গল,। 


নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু 

নৈহাটি। ১৮৩৫ শ্রীঃ জন্ম। পিতা রামকমল ন্যায়রত্বু। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
হয়েছিলেন। ন্যায়শান্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য “ন্যায়” উপাধি লাভ করেন। 
এছাড়া “তর্করত্ব* উপাধিও পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে বিভিন্ন সময়ে 
সাহায্য করেছেন। 


বলদেব পালিত 
জন্ম ১৮৩৫ শ্রীঃ। কবি বলদেব পালিতের পিতা বিশ্বনাথ হালিশহরের কোনও 
এক গ্রামে বসবাস করতেন। সারাজীবন কেরানীর কাজ করেও বলদেব কাব্য 
রচনা থেকে বিরত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তার একটি কাব্যকে শারীরিক প্রবৃত্তির 
উদ্দীপক বললেও তার কাব্যের প্রশংসা করেছেন। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫1 তার 
কাব্যের কয়েকটি চরণ £ 

বলেতে খুলিয়া তব অবগুঠ বাস, 

উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুন্বন। 
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তোমার নিকটে যদি প্রকাশিয়া বল, 
পবন চুম্িতে পারে বদন মণ্ডল, 

তবে কেন আমি এত তোষামোদ করি। 
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ পরশে সুন্দরি?” 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 

জন্ম ২৪-৩-১৮৫০ তারিখে শ্যামনগরের কাছে রাহুতায়। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় ভাগের 
কিছু অংশ সম্পদনা করার পর নগেন্দ্রনাথ বসুকে এর স্বত্ব সমর্পণ করেন। 
বীরভূমে এসেছিলেন লাঘোষা গ্রামে। মৃত্যুর আগেই তিনি সমাধিস্থান নির্দেশ করে 
গিয়েছিলেন। হিন্দুর নিয়ম অনুসারে তাকে দাহ করা হয়নি। রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশ্বকোষ সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে। 


হরিনাথ দে 

আড়িয়াদহ। জন্ম ১২.৮.১৮৭৭ শ্রীঃ। বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে ইম্পিরিয়াল 
এডুকেশন সার্ভিস-এর প্রথম ভারতীয় সদস্য। ২০টি ইউরোপীয় এবং ১৪টি 
ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা সরকারি কলেজে 
অধ্যাপনার পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী 
কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমান 
জাতীয় গ্রন্থাগার) প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। চীনা ভাষা থেকে 
নাগার্জুনের “মাধ্যমিক দর্শন”, তিব্বত্তী ভাষায় রচিত “ডুয়াঙের লজিক" প্রভৃতির 
ইংরাজি অনুবাদ বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে 
“নির্বাণব্যাখ্যানশান্ত্রম” ও 'লঙ্কাবতারসূত্র' সম্পাদনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


বনলতা দেবী 

বরাহনগরের শ্রমিকদরদী নেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা দেবী। তিনি 
সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। জন্ম ১৮৮০ খ্রীঃ 
২০ ডিসেম্বর বরাহনগরে। তিনি “অস্তঃপুর” নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা 
ও সম্পাদনা, করতেন। তার লেখা চার লাইন কবিতা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হতো। “বনজ” নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
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মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৃ 

হালিশহর। জন্ম নভেম্বর ১৮৮২ শ্রীঃ। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্তেও ভারতীয় ইতিহাস ও 
পরত্বতত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যারত্ব উপাধি লাভ করেছিলেন। 
কলকাতা কলেজ ক্কোয়ারের মহাবোধী সোসাইটি ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা তিনিই 
করেন। 


ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

আগরপাড়া। জন্ম ১.১০.১৮৯৭ খ্রীঃ। “ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাকে “ভারতীরঞ্জন” উপাধি প্রদান 
করেন। দোভাবী হিসেবে গান্ধীজীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন ১৯২৫ শ্রীঃ। দৈনিক 
বসুমতী পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। 


বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 

নৈহাটির মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ১৯২৪ শ্রীঃ বরোদা 
রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকরূপে কাজ করেছেন। “রাজ্যরত্বু' ও 'জ্ঞানজ্যোতি 
উপাধি লাভ করেন বরোদা রাজের কাছ থেকে। বৌদ্ধ ধর্মের উপুর গ্রন্থ লেখা ছাড়াও 
অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। 


তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৪) 

১৮৫৪ সালে ২৪ পরগণার হালিশহর বারুইপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। “প্রভাতী” সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। 
হয়েছিলেন। তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হল “বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে প্রকাশিত 
রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'র সম্পাদনা, এছাড়াও লিখেছেন নাটক "শশীপ্রভা'। 


গঙ্গাধর তর্কবাগীশ 

হালিশহর-কুমারহট্রে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
কাছে মুদ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ নিয়েছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ-_ 'সেতু সংগ্রহ" 
'খোস গল্পসার'। 


লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক। 
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১৯০০ শ্রী পূর্বে প্রকাশিত 


আমুবের্ধদ দর্পণঃ মোসিক),জুন ১৮৪০-_চাণক নিবাসী শ্রী নারায়ণ রায় চিকিৎসা বিষয়ক 
এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৮৫২ শ্বীঃ এই পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়ে ওই বছরই 
লুপ্ত হয়? আয়ুব পত্রিকা সাপ্তাহিক), জানুয়ারি ১৮৬৩-_হাবড়ার সিভিল সার্জন 
ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বংশবাটী নিবাসী দ্বারকানাথ দাস 
সম্পাদক ছিলেন] হালিসহর পত্রিকা__ ১ বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে হালিশহর থেকে 
প্রকাশিত (মাসিক) সম্পাদক জানকীনাথ গাঙ্গুলী । ১ম বছর মাসিক, ২য় বছর পাক্ষিক 
এবং ৩য় বছরে সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। [] হিতমিহির (সাপ্তাহিক) ১২৭৭ 
বঙ্গাব্দে খড়দহ থেকে প্রকাশিত। পত্রিকাটির মূল্য ছিল ১ পয়সা। 0 বরাহনগর বার্তাবহ 
(পাক্ষিক),জ্যৈন্ঠ ১২৭৮। প্রায় চারমাস চলবার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার প্রকাশিত 
হয়েছিল । 10 আর্্যাবর্তরীতিবোধিকা মোসিক), আশ্বিন ১২৭৮। এটি সম্পাদনা করেন 
সাহিত্যিক ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । এটি একটি ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা ৷] বঙ্গদর্শন 
(মাসিক), বৈশাখ ১২৭৯। ১২৭৯-১২৮২ ৫১ম-ঘর্থ খণ্ড) সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদর্শনের পঞ্চম -নবম খণ্ুপর্যস্ত সম্পাদনা করেন সন্ত্রীবচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় । ১২৯০, কার্তিক-মাঘ, সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার । 2 মধুকরী, 
ভাটপাড়া থেকে প্রকাশিত । ১৮৬৯-৭০-এ সম্পাদক ছিলেন হৃবীকেশ শাস্ত্রী | বরাহনগর 
সমাচার (পাক্ষিক), ১৮৭৩ শ্রীঃ বরানগর থেকে প্রকাশিত । সম্পাদক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
] বিজ্ঞানবিকাশ (পাক্ষিক), ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ বঙ্গাব্দে খড়দহ থেকে প্রকাশিত। বাংলা 
ও ইংরাজিতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো । 2 কাচরাপাড়া প্রকাশিকা মোসিক), ১ অগ্রহায়ণ 
১২৮০ বঙ্গাব্দে কাচরাপাড়া থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রকুমার রায়।1] ভ্রমর 
(মাসিক), বৈশাখ ১২৮১ । এটি সম্পাদনা করেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ১২৮২ তে বন্ধ 
হবার পর কিছুদিন প্রকাশ পেয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। 2] ভারত শ্রমজীবী মোসিক), 
বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দে বরানগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
হিন্দু বিলাসী (মাসিক), ৪ শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দে কাঠালপাড়া থেকে প্রকাশিত প্রকাশক 
ছিলেন প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় |] বিচারক (সাপ্তাহিক), হালিশহর পত্রিকার লেখকেরাই এই 
পত্রিকায় লিখতেন। হালিশহর পত্রিকার লেখকদের প্রচেষ্টায় এটি প্রকাশিত হত । এটি 
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ইংরাজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা |] হিন্দু ললনা (পাক্ষিক),মাঘ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ নবাবগঞ্জ 

থেকে প্রকাশিত মহিলা পরিচালিত পত্রিকা । 2 হালিশহর প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক), ১২৮৮ 
বঙ্গাব্দ। নবীনচন্ত্র মিত্র কলকাতা থেকে প্রকাশ করতেন । [কৃষি পদ্ধতি (মাসিক),অগ্রহায়ণ 
১২৯০ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পত্রিকা । সম্পাদক উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 
] প্রচার (মাসিক), শ্রাবণ ১২৯১ বঙ্কিমচন্দ্র এটি প্রকাশ করেন ক্ষুদ্র পত্রিকা ।চার বছর 
মত প্রচারিত হয়েছিল। আর্ধ্য প্রতিভা (সাপ্তাহিক), বৈশাখ ১২৯৩ ঃ হালিশহর থেকে 
প্রকাশিত। 2 অরুত্ধতি (মাসিক), শ্রাবণ ১৩০২ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত । সম্পাদক 
রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ। 2 অন্তঃপুর (মাসিক), মাঘ ১৩০৪। বরাহনগর থেকে প্রকাশিত। 
সম্পাদনা করেন বনলতাদেবী। মহিলা পরিচালিত পত্রিকা সংসারতত্ব(মাসিক), ১৮৯৯ 
ব্রীঃ বরাহনগর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র মৈত্র। 2] অলৌকিক রহস্য ঃ 
খড়দহ থেকে প্রকাশিত মোসিক)। এটি সম্পাদনা করতেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। 
2হিতৈষিণী(মাসিক),অগ্রহীয়ণ ১৩০৭ । বরানগর থেকে প্রকাশিত ।এর সম্পাদক ছিলেন 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 


১৯০০ শ্বীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত 

নাম সম্পাদক স্থান 

সাংস্কৃতিক সমধবন ডাঃ বিমলকাত্তি রায় খড়দহ 
সপ্তাশ্ব দিলীপকুমার বসাক খড়দহ 
বইচি রঞ্জীবচক্রবর্তী খড়দহ 

(একটি সংখ্যায় অভিজিৎ লাহিড়ি) 

পথ সুবীর মুখোপাধ্যায় খড়দহ 
বয়ঃসন্ধি তথাগতমুখোপাধ্যায় খড়দহ 
দুমদাম এবং ২৫শে বৈশাখ শমীন্দ্র ভৌমিক খড়দহ 
মোহনা দুলেন্দ্র ভৌমিক খড়দহ 
চেতনা শচীন্দ্রনাথ মজুমদার খড়দহ 
বাত্বিক অঙগীম পাল খড়াদহ 
নগরোপাস্তে তাপস মুখোপাধ্যায় খড়দহ 
প্রজ্ঞানগর অমিতাভ ভট্টাচার্য খুড়দহ 
আন্তর্জীতিক ছোটগল্প সুখেন্দু ভট্টাচার্য খড়দহ 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে 9 ২০ 


খুশির ডিঙা 
অশনি সংকেত 
বার্তালিপি 
অক্ষক্রিয়া 
আজ বসস্ত 
সমাহার 

ছোট কাগজ 
ক্যামেলিয়া 
সাধনা 


বিজ্ঞানদূত 
বিনিময় 


পাতরঞ্জল যোগ 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0০ নগর পেরিয়ে 9 ২১ 


রমেশ গোস্বামী 


মৃণালেন্দু দাস 
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত 
শরণ্য দত্ত 
বিশ্বেন্দুচক্রবরতী 
মনোরঞ্জন মজুমদার 
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোরঞ্জন মজুমদার 
ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় 


সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সোমনাথ ভট্টাচার্য 
সমীরণ দাশগুপ্ত 
বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী 
সুমিত তালুকদার 
ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় 
পিনাকী দাশগুপ্ত 
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত 
প্রীতিভূষণচাকী 
কিশোরকুমার সাহা 
কুশান্কুর সাহা 
নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 


সুখময় পাল 

সুনীল মুখোপাধ্যায় 
সুনীল আচার্য 
শাস্তনুক্মার 
মধুসুদন রায় 

(পরে সমরেশ বসু) 
গোবিন্দ যাদব 
সুকুমার দত্ত 
রাজকুমার মুস্তাফি 


ভাটপাড়া 
ভাটপাড়া 
ভাটপাড়া 
ফিঙ্গাপাড়া 
ভাটপাড়া 
ভাটপাড়া 


আনন্দপুরী 
মণিরামপুর 


নগর পেরিয়ে 
আকাশগঙ্গা 
প্রবীণ আলেখ্য 


বারাকপুর সাগ্নিক 


শ্রীপর্ণ 


একক 
রূপক 


কলি ও কমল 
গান্ধী সংবাদ 


আলোকধারা 


আগামী প্রজন্ম 
আবার এলাম 
আজকের সংলাপ 


আলোচনা চক্র 


ভোলাগিরি আশ্রম 
কানাইপদ রায় 


শল্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় 


সুকুমার চক্রবর্তী 
প্রভাতকুমার বসু 
শরৎচন্দ্র নন্দ 
অরিন্দম ঘোষ 
আশিস শিকদার 
প্রতীক রায় 


দেবেন বিশ্বাস ও অসিত দত্ত 


দেবাশিস বসু 


নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বপন ঘোষ 
বিক্রমজিৎ সেন 
রাজদ্বীপ ভট্টাচার্য 
জয়স্তকুমার সাহা 
অনিরুদ্ধ দাস 
স্বামী নিত্যানন্দ 
ড. সুপ্রিয় মুী 


বিপ্রতীপ দে 
চম্পক দেবনাথ 
রাধু গোস্বামী 
সেখ সদরউদ্দিন 
হারাধন ভট্টাচার্য 


স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় 


সঞ্জয় অধিকারী 
অনণির্বান ঘোষ 
প্রতীম কোয়াল 
প্রগতি মাইতি 
চিরগ্রীবশূর 
পার্থপ্রিয় বসু 


তালপুকুর 
তালপুকুর 
নোনাচন্দনপুকুর 
নোনাচন্দনপুকুর 
কালিয়ানিবাস 
পাতুলিয়া 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
বারাকপুর 
রিভারসাইড 
সোদপুর 
সোদপুর 
সোদপুর 
সোদপুর 
পাণিহাটি 
পাণিহাটি 
আগরপাড়া 


আগরপাড়া 
আগরণাড়া 


বেলঘরিয়া 
দমদম পার্ক 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ২২ 


সূর্যোদয়ের পথে অঞ্জলি দাস আড়িয়াদহ 
বলাকা ধনপ্জয় ঘোষাল আড়িয়াদহ 
এই সহত্রধারা শংকর রায় বরানগর 
বাক সুজয় ভট্টাচার্য বরানগর 
উপাংশু শ্যামলকুমার বিশ্বাস শ্যামনগর 
তৃণাঙ্কুর গৌরাঙ্গদেবচত্রবর্তী শ্যামনগর 
পাললিক শামলকুমার বিশ্বাস . শ্যামনগর 
উপলব্ধি কথা কেশবরপ্জন দে শ্যামনগর 
অবয়ব রঞ্জিত মালো শ্যামনগর 
ত্রন্দসী সনৎ বসু বেলঘরিয়া 
দীপাবলী কৃষ্তদাস সরকার হালিশহর 
বাতুপত্র সমীরণ দাশগুপ্ত হালিশহর 
এখন সংস্কৃতি বাধন সেনগুপ্ত হালিশহর 
পূরবী কল্পনা সেন হালিশহর 
অধুনা সাহিত্য ঝধষিকেশ মুখোপাধ্যায় হালিশহর 
ইছাপুর-নবাবগঞ্জ অঞ্চলের পত্র-পত্রিকা 


প্রতিচ্ছবি-_-ভোলা ঘোষ ও পরেশ চক্রবর্তী টাউনক্লা₹__ অমর চৌধুরি; 
সূর্যবীজ-_কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ও অসীম ত্রিবেদি; শহরতলী- নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়; 
পদাতিক__ শ্যামল সাহা; নচিকেতা-_উৎপল ত্রিবেদি; নিরীক্ষণ- জয়দেব ভট্টাচার্য; 
আবহ- রঞ্জিত বণিক; বৈশাখী--উৎপল সরকার;পটভূমি-_হিমাংশু দেও রনজিৎবণিক 
আগামী-_জ্যোতিপ্রকাশ সাহা;কুহেলিকা-_ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ;নবাবী__ উৎপল সরকার; 
বিশে একুশে- দীপক জোয়ারদার; মাসিক বিচিত্রা প্রশান্ত সেনগুপ্ত ও অমর রায়; 
পথিক-_ উৎপল ত্রিবেদি;অন্যকলম-_-হিমাংশু দেঃঅন্যতূমি__উৎপল সরকার;কবিতার 
কাগজ- _এককড়ি ভট্টাচার্য। 


নিমতার পত্র-পত্রিকা 
অতএবভাবনা- শংকর সরকার; অনুভব-_অরুণ ব্যানার্জিঃউত্তরণ-_অনিমেষ চক্রবর্তী; 
একা- _অধীরভদ্র; দেবতা বারোমাস-_ _সুভাষসরকার; কালপত্রী-_অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; 


তুণীর__অসীম বসাক;বালার্ক__সুধীন বসুঃদূক__অপূর্বকর,একটুকু__অরুণাভ ভট্টাচার্য; 
চই চই-_জয়স্ত শূর; মেঘবর্ণ; মেঘমল্লার_ শল্গুনাথ রায় 


বারাকপুরের সেকাল একাল 09 নগর পেবিযে 9 ২৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মণিরামপুর 


উত্তরদিক থেকে বয়ে আসা গঙ্গা হুগলী নদী নাম নিয়ে মণিরামপুরের 


পশ্চিমদিক স্পর্শ করে, পূর্ব দিকে সামান্য বাঁক নিয়ে দক্ষিণ বরাবর সমুদ্রের 
দিকে ছুটে চলেছে। হুগলীর জল সোহাগভরে ঘিরে রেখেছে মণিরামপুরকে। 
জোয়ারের জলে মণিরামপুর গর্বে মাথা তুলে দীঁড়ায়। গর্ব করার কারণ অবশ্যই 
আছে। এই নদীর তীর ধরে মহাপ্রভু নিমাই ছত্রভোগ হয়ে নীলাচলে গেছেন; চাদ 
সওদাগর গেছেন বাণিজ্য যাত্রায়; ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠবাগ্মী রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ 
মণিরামপূরকে করে- গেছেন তীর্থক্ষেত্র। রাষ্ট্রগুরুর মসি যেমন এই অঞ্চলকে 
দিয়েছে একমাত্রা, মঙ্গল পাণ্ডের অসি পাশেই ইতিহাস সৃষ্টি করে যুক্ত করেছে 
ভিন্নমাত্রা। মণিরামপুরকে পূর্ব দিকে স্পর্শ করে আছে মঙ্গল পাণ্ডের ছাউনী 
শহর। 

একবার মণিরামপুরে যে আসে সে আর অন্যত্র যেতে চায় না। 
স্বাভাবিকভাবেই বসবাসযোগ্য জমি আসছে কমে। জমির দাম বাড়ছে হু হু করে। 





চর ূ 
দু'পরসার ফেরীঘাট। ছবি : অরুণ দাস 
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গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। বহু পুরানো বাসিন্দা রয়েছে এ অঞ্চলে যদিও 
নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তারা ব্যাপ্ত। প্রায় ২৫ হাজার লোক বাস করে 
এ অঞ্চলে । কিন্তু তাদের জন্য নেই কোন স্থায়ী মঞ্চ। এখানে একটা সিনেমা 
হল, তাও বন্ধ। এত মানুষের বসবাস, তবুও “নগর পেরিয়ে” ছাড়া কোন সাহিত্য 
পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে না। 

দেড় দশকের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের ছোয়া লেগেছে এখানে। 
পরিবহনে অটো এবং ভটভটি এনেছে নতুন মাত্রা। মুুমু চলছে অটো ভটভটি 
দ্রুত পারাপার করছে যাত্রীদের। ফেরী ঘাটে চালু হয়েছে টিকিট ব্যবস্থা । 
ফ্যাশনের জোয়ার এসেছে যুবক-যুবতীদের মধ্যে। রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের 
জমি তৈরি করতে ব্যস্ত। মণিরামপুরের নাম কিন্তু রয়েছে শাস্ত জনপদ হিসাবে। 
এখানে রাজনীতির তীব্রতা থাকলেও, নেই রাজনৈতিক উগ্রতা । 





মণিরামপূরের ওয়ার্ড হলো ১৮২২ 
সৌজন্য : উত্তর বারাকপুর পুরসভা বুলেটিন। 
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রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক খজু ব্যক্তিত্ 
কানাইলাল ঘোষ 


বারাকপুর চাণকের উত্তরে বাঁকীবাজার, দক্ষিণে জমিদার প্রাণকৃষ্ঙ বিশ্বাসের কাটা খড়দহ 
খাল পর্যস্ত, পশ্চিমে ভাগীরহী, পূর্বে বর্তী ও নাউই নদী। এই অঞ্চলের মধ্যেই দিগঙ্গ 
একটি বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলে ভারত বিখ্যাত রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে আই সি এস সিভিলিয়ান ছিলেন, কিন্তু 
ইংরাজ সিভিলিয়ানরা লক্ষ্য করেছিলেন তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ বিদ্বেষ 
মানসিকতা রয়েছে। তাই তারা ছলে বলে কৌশলে রাষ্ট্রগুরুকে আই সি এস ক্যাডার 
থেকে বহিষ্কার করে। তখন তিনি স্থির করলেন বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়াশোনা করে 
আইন ব্যবসায় নামবেন এবং বিলেত যাত্রা করেন। ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য যে আবেদন 
করেন, ব্রিটিশ সরকার সেই আবেদনকে খারিজ করে দেন-_ যাকে আই সি এস ক্যাডার 
থেকে অপসারিত করা হয়েছে, তাকে ব্যারিস্টারি পড়তে দেওয়া হবে না। ফলে 
সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষী অগ্নি প্রজুলিত হল। তিনি জাহাজযোগে যথন ভারতে 
ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে অনুভব করলেন। একটি জাহাজকে মোচার খোলের মত 
নাচতে দেখে মনে হল-_ কেন তিনি সমগ্র ভারতকে জাগরিত করতে পারবেন না? 
তখনই সুরেন্দ্রনাথ জাহাজে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, “] 919]1 02105 0911 11) 09 
000110 28115.” তারই সুযোগ এসে গেল, কলকাতা থেকে বারাকপুরে এসে। 
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ইংরেজ বণিক, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি- মীরজাফর ও কয়েকটি জমিদার 
গোষ্ঠীর চক্রান্ত্রে ভারত বিদেশী ইংরেজদের পদানত হয় ১৭৫৭ জুন মাসে। ঠিক 
এর শতবর্ষ বাদে ১৮৫৭-র ২৯মার্চ সিপাহী বিপ্লবের অগ্নিশিখা বারাকপুরে 
উদ্‌্গিরণ করেন মঙ্গল পাণ্ডে। তারপর সারা ভারতে ছড়িয়া পড়ে। সেইসময় 
ভারতব্যাপী এক বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করেছিল এবং সাময়িকভাবে ইংরেজ এই 
বিপ্লবকে স্তব্ধ করেছিল, কিন্তু ক্ষতের জালা কমেনি; পরস্ত ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্তরে খণ্ড-বিক্ষিপ্তভাবে অগ্নি উদ্গিরণ হচ্ছিল। পরাধীন অসহায় মানুষের 
মৃতস্তপের মধ্যে অর্থমৃত হস্তপদ ছিন্ন মানুষের ভগ্রপ্রাণ ক্ষতের জ্বালায় 
ভারতব্যাপী বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ ব্যতীত সবই প্রায় 
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল -__এ সকলই সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াল না। সুরেন্দ্রনাথ 
বীরবিক্রমে যাত্রা শুরু করলেন। নানাস্থানে প্রকাশ্য জনসভা করে তুলে ধরলেন-_ 
জাতীয় এঁক্য, ইতিহাসের শিক্ষা, ম্যাৎসনীর জীবনী, শ্রীচৈতন্যের মানবতা ও 
দেশাত্মবোধ প্রভৃতি। 

তার প্রতিটি জনসভায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষিতজনের এবং ছাত্রদের বিশাল 
সমাবেশ ঘটতে লাগল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাবলেন__ 
আজ পারস্পরিক যোগাযোগ ও সংগঠন কার্ষের সুবিধার জন্যে একটি গণতান্ত্রিক 

প্রতিনিধিমূলক সভার একান্ত প্রয়োজন। 


আজ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েসনের মত ভারতবাসীর জন্য সর্বভারতীয় 

একটি প্রতিনিধিসভা ইগ্ডয়ান আযসোশিয়েসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। 

১৮৭৬, ২৬জুলাই ইগ্ডিয়ান আসোশিয়েসনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ব্যবস্থা 
স্থির হল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে এ্যালবার্ট হলে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আট'শ নিমস্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। 
সুরেন্দ্রনাথের সভায় যোগ দিতে মাত্র দু”মিনিট দেরী হয়ে যায়। এতে ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েসনের উপস্থিত সদস্যগণ কঠোর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠেছিলেন। 

এইদিন বেলা এগারোটায় কলিকাতা তালতলা গৃহে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞোষ্ঠপুত্র 
মারা যান। একদিকে জ্যেষ্তপুত্রের মৃত্যু, অপরদিকে ইগ্ডয়ান আ্যসোশিয়েসনের 
উদ্বোধন। মৃত পুত্রকে নিমতলার শ্মশানে চিতায় প্রজ্জ্বলিত রেখে জাতিগঠনের 
কর্তব্য কর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত সমালোচনাকে ছিন্ন করে যথা সময়ে 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান আনন্দ মোহন বসুর সহায়তায় সম্পূর্ণ করেন। সভার আট'শ 
প্রতিনিধি সহ কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ জানতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথের 
জ্যেষ্পুত্র তখনও নিমতলার শ্বশান চিতায় প্রজ্জলিত হচ্ছে। পরের দিন প্রভাতী 
সংবাদপত্র মারফৎ পুত্রের মৃত্যু, ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েসনের সংবাদ প্রচারিত হলে 
সমস্ত প্রতিনিধি সহ সমগ্র দেশবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। 
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সুরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী কৌতুহলোদ্দীপক উপন্যাস সদৃশ এবং অনন্য 
সাধারণ একটি সংগ্রামী জীবন। তার বাস্তবধমীতা উপন্যাসের জীবনাদর্শকেও 
অতিক্রম করে গিয়েছে। দুর্গম, সমস্যা জর্জরিত পরিবেশের মধ্যে তার 
চিন্তাশক্তির অপূর্ব বিকাশ ও স্ফুরণ এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করবার অভ্ভুত 
ক্ষমতা চিস্তারও অনধিগম্য। প্রতিটি কর্মে আত্মনিয়োগের জন্য প্রয়োগ ব্যবস্থা, 
কলা-কুশলতা, অসীম ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রম তার জীবনকে সর্বকালের আদর্শ 
জীবনে রূপায়িত করেছিল। তিনি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু সেই 
পরাজয়ের গ্লানি তাকে ব্যথিত কিংবা অভিভূত করতে পারেনি, পরস্তু কর্মশক্তিকে 
দুর্বার করছিল। উপনিষদের মহাবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়__ “দুর্বলের দ্বারা 
আত্মলাভ হয় না”। 

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ২৬ বৎসরের যুবক মঙ্গলপাণ্ডের নেতৃত্বে 
বারাকপুরেই সর্ব প্রথম সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে; 
১৮৬৫ সালের রাজনারায়ণ বোসের “ন্বাদেশিকতার সভা প্রতিষ্ঠা; ১৮৬৭ সালের 
১২ এপ্রিল হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা; 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সপ্ীবনী সভার প্রতিষ্ঠা; ফরাসী বিপ্লবের 
বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বর; আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপ্রচেষ্টা; ম্যাটসিনি, 
গ্যারিবোল্ডির নেতৃত্বে ইতালীর স্বাধীনতা লাভ, বাঙ্গালীর মনে এক স্বাধীন মহা 
ভারতের মহাস্বপ্নের সঞ্চার করল। সমগ্র জাতিকে উদ্বেলিত করে তুলল। 

এরূপ এক থমথমে দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পটভূমিকায় জাতির শ্রেষ্ঠতম 
কর্ণধাররূপে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি 
জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বরাজ লাভের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে 
জাতীয় ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। 

প্রাদেশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় চিত্তা ও কর্মকাগ্ডকে একসূত্রে 
গেঁথে তুলবার চেষ্টা, ভারতে সর্বপ্রথম সুরেন্দ্রনাথেই সৃষ্টি করেন। তারই 
প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান আযসোশিয়েসন প্রকৃতপক্ষে সেই চেষ্টার সুত্রপাত। 

১৮৭৭-এর জানুয়ারী মাসে সুরেন্দ্রনাথ নূতন এক আলোকের সন্ধান লাভ 
করেন। তিনি “হিন্দু পেদ্রিয়ট”-এর সংবাদদাতারূপে দিল্লীর দরবারে যোগদান 
অধিকার থাকে, তবে ভারতের অগণিত জনগনের কিম্বা তাদের প্রতিনিধিদের 
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পক্ষেই বা কেন একত্র সম্মিলিত হওয়া সম্ভবপর হবে না?- সুরেন্দ্রনাথের বুকের 
মধ্যে দুরত্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগল। তার সুযোগ 
এসে উপস্থিত হল। 

লর্ড সলস্বেরি আই সি এস পরীক্ষার বয়সসীমা ২১ থেকে ২৯ করেন। 
একে কেন্দ্র করে তিনি একক যাত্রা শুরু করেন কলিকাতা লক্ষ্মী, লাহের, দিল্লী, 
বোম্বাই, দ্রিবেনড্রাম (বর্তমান তিরুঅনস্তপুরম্) প্রভৃতি স্থানে। মাদ্রাজ, নাগপুর 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে একটির পর একটি প্রতিবাদ সভায় তাদের অগ্নিময়ী ভাষণ 
দিতে থাকেন_ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঝড় উঠল। তার ভাযণ মৃতপ্রায় জাতির 
চেতনায় প্রবল রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে তিনি সমগ্র জাতিকে সুদৃঢ় ও কর্মঠ 
সৈনিক ব্যহে পরিণত করেন। সলস্বেরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

স্রেন্্রনাথের জয়ে দেশ এক নতুন আশায় জাগরিত হয়ে উঠল। সমগ্র 
ভারতবাসীর উৎসাহ, কর্মচাঞ্চল্য এবং দেশাত্মবোধকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম 
ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি সংগঠনের প্রয়াসকে সম্মুখে রেখে-__“বেঙ্গলী” 
সংবাদপত্রে সম্পাদক হিসাবে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেন। 

১৮৮৩, ২এপ্রিল হাইকোর্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। তাকে কেন্দ্র করে 
হাইকোর্টে বিচারের দিন কয়েক সহশ্র বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ 
ঘটে। তার সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার ছাত্রের 
সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ধাকাধাকিতে কিছু ভাঙ্চুরও হয়। সুরেন্দ্রনাথেকে 
তালতলার গৃহ থেকে হাইকোর্টে আনবার জন্য কামারহাটী থেকে একটি রোলস 
রয়েজ গাড়ী সংগ্রহ করে বহু ঘোরা পথে হাইকোর্টের পশ্চাতের দরজা দিয়া 
কোর্টে আনা হয়। এই সময় হাইকোর্টের সমস্ত অলিন্দ, বারান্দা প্রচণ্ডভীড়ে উপচে 
পড়ে। পথ চলা দায় হয়েছিল। বিচারে সুরেন্দ্রনাথের দু'মাস কারাদণ্ড হয়। এই. 
সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্ররা এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে রাগের 
চোটে কয়েকটি দরজা-জানালা ভেঙ্গে দেয়। বিচারের পর সুরেন্দ্রনাথকে একই 
গাড়ীতে বিভিন্ন ঘোরা পথে হরিণবাড়ি জেলে (অধুনা নাম প্রেসিডেন্সি জেল) 
পৌঁছে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির দিনেও খুব সকালে সেই একই গাড়ীতে 
বহু ঘোরা পথে ঘুরে তালতলার গৃহে পৌঁছে দেওয়া হয়। 

সেদিন সকাল থেকে প্রতিটি রাজপথে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে যানবাহন চলাচল 
ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৮৩, কারগার থেকে মুক্ত হয়েই তিনি সর্বভারতীয় ন্যাশন্যাল 
কনফারেল আহান করেন, এরপূর্বে তিনি প্রাদেশিক ন্যাশনাল কনফারেন্স 
কমিটিগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগঠিত করেন। কলিকাতা গ্যালবার্ট হলে ২৯, 
৩০, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্সের মহাসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আনন্দমোহন বসু একটি নতুন ইটের উপর আর একটি 
ইট রেখে বলেন-_ 
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এই সম্মেলনের পরই পুনরায় সুরেন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ ও প্রচার তৎসহ 
সংগঠনের কাজটিও তিনি সম্পূর্ণ করেন। 

একদিকে সুরেন্দ্রনাথের ভারতের দিকে দিকে জয়যাত্রা, অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র 
বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্বারা সমগ্র দেশবাসীকে সচেতন করে তুলছিলেন। 
রজনীকান্তের “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'; কেশবচন্দ্রের 'রাষ্ট্রবাণী'; স্বামী 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। খষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের মধ্যে সুপ্ত বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের ধারায় সর্বত্যাগী সন্যাসী বিপ্লবীদের গড়ে তুললেন। মাতৃমন্ত্রে তাদের 
দীক্ষিত করলেন-_ কঠে দিলেন মহাবীজ-_“বন্দেমাতরম্‌” 

অমোঘ এই মন্ত্রের নাদ ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হল 
সুরেন্ত্রনাথের কণ্ঠে। এই মহামন্ত্রে প্রতিধবনিত হয়ে উঠল ভারতের অতীত 
ইতিহাস, মানচিত্র, ভূগোল, ভূতত্ব বিদ্যা, এক কথায়, অতীত গৌরবোজ্জ্বল উত্তাল 
তরঙ্গে বিদেশি ইংরাজ শাসক হাবুডুবু খেতে লাগল। দীর্ঘ আন্দোলন, কারাবরণ 
ফীসীর মঞ্চে জীবন দান, বন্দুকের গুলিতে মায়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ-_ 
নারীপুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্বত্যাগের মন্ত্রে অগ্নিময়ী হয়েছিল। ইংরেজের ডিভাইড 
গ্যান্ড রুলের বিশ্বব্যাপী বিরাট সাম্রাজ্য ফাটাফাটা হয়ে গেল। ইংরেজের মতিভ্রমে 
ভারতকে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৫আগস্ট ভারত থেকে বিদায় নিতে 
হল। 

১৮৪৮, ১০ নভেম্বর যে জীবনের সূচনা হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল 
১৯২৫, ৬ আগস্ট। ভারত ইতিহাসের অমূল্য অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল 
বারাকপুরের মাটিতে। 

বহু নেতার আগমনে ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। গৃহ সম্মুখে গঙ্গারকূলে তার 
বাজ বেদ পাঠ হচ্ছে, চিতায় শায়িত মৃতদেহ। পুত্র 
ভবশঙ্কর অগ্নি সংযোগের জন্য প্রস্তুত, ভিড়ের মধ্য দিয়ে মরদেহের পাদমূলে 
দাঁড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে উদাত্ত কঠে বলেছিলাম__ “সুরেন্দ্রনাথ আপনি দেশের 
জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছিলেন আমি আপনাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করছি 
আমৃত্যু দেশের জন্য এই দেহ উৎসর্গ করলাম।” 

পরের দিন প্রভাতি সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় “কিশোরের প্রতিজ্ঞা” নামে 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হল। 

সুরেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে মহাবৈজ্ঞানিক আচার্য জশদীশচন্দ্র বসু 
বলেছিলেন-_-“476 %/85 116 19110) 01 19600121116, ৮1721 
/5107015 শ্রঃ0 /৯10021 0165210607৩ 118012) 010101791  0011555 
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১৯২৫, ৬মে বুধবার হঠাৎ মহাত্মা গান্ধী ভারতের জ্ঞানবৃদ্ধ রাষ্ট্রগুরু 
সুরেন্দ্রনাথকে দর্শন করতে বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের গৃহে আগমন করেন। 
তদনুযায়ী গান্ধীজী “ইয়ং ইণ্ডিয়ায়” লিখেছিলেন__ 

“আমি বারাকপুরে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, 
আমি শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ । বয়সের সঙ্গে লৌহদৃঢ় শরীর ভেঙে পড়েছে। 
তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমি উৎকঠিত হয়েছিলাম। যদিও 
তিনি আমার কতকগুলি কার্য অনুমোদন করেন না, তবু নব্য বাংলার অন্যতম 
গঠনকর্তা এবং ভারতের রাজনীতির অন্যতম পালয়িতারূপে তার প্রতি আমার 
শ্রদ্ধা এতটুকুও হ্রাস পায়নি। এককালে শিক্ষিত ভারতবাসী তার মুখের দিকে 
চেয়ে থাকতেন। এতএব এই কারণে আনন্দের সঙ্গে আমি বারাকপুরে তীর্থযাত্রা 
করেছিলাম। গঙ্গারতীরে সুরেন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম অষ্রালিকাখানি অতি মনোহর, 
চারিদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। চারিদিক নিস্তব্ধ। জনানীর্ণ কলকাতা শহরের 
কর্মব্যস্ততা থেকে প্রত্যহ এই মনোরম স্থানে অবসর ও বিশ্রাম গ্রহণ যে কত 
তৃপ্তিপ্রদ তা সহজেই বোঝা যায়। 


লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বারাকপুর সংক্রান্ত তথ্য-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পোরয়ে 7 ৩১ 


মণিরামপুর, রাষ্ট্গুরু ও মহাত্মা গান্ধী 
প্রিয় মুন্সী 


মণিরামপুর বর্তমানে বারাকপুর শহরের একটি প্রধান অংশ ও জনপদ, এককালে 
যার নিজস্ব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক এতিহ্য ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় 
জাতীয়তার পিতৃপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রী হওয়া, দেশবাসী যাঁকে 
কৃতজ্ঞ চিন্তে “রাষ্ট্রগুরু” বলে বরণ করে নিয়েছে। মণিরামপুরের আরও একটি কৃতিত্ব 
আছে__ একদিন এই জনপদ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত 
যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল। 

একজন রাষ্ট্রগুর, অপরজন জাতির পিতা। দুজনেই ভারতপথিক। কেবল 
ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি উভয়কেই পুষ্ট করেনি, ভারতের আশা-আকাঙ্া, 
পরাধীনতাজনিত গ্লানি ও কষ্ট উভয়কেই গভীরভাবে বিচলিত করেছিল ও উভয়েই 
নিজস্ব চিস্তা ও কার্যক্রম অনুযায়ী স্বদেশের মুক্তি ও পুনর্গঠনে নিজেদের নিয়োজিত 
করেছিলেন। হয়ত পথ ছিল কিছুটা পৃথক, হয়ত কারও দৃষ্টি ছিল দেশের মধ্যে 
নিবদ্ধ, কারও ছিল দেশ, কালকে অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ 
দেখানো। কিন্তু দুজনেই রাজপথ ধরে হেঁটেছিলেন প্রচণ্ড সাহস নিয়ে, কর্তব্য কর্ম 
যা স্থির করেছেন তার থেকে টলানো যায়নি তাদের, ব্যক্তিগত চিস্তা-ভাবনা সেই 
কাজে বাধা হয়নি কোনদিন এবং আরদ্ধ কার্য সম্পাদনেই যারা ক্ষাত্ত হননি। আবার 
নতুন চিন্তা, কার্যক্রমে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় কেউ উপাধি 
পেয়েছেন 4587757061 17700 [38101161096 বলে, কেউ হয়ে উঠেছেন “মহাত্মা;। 
তবু পার্থক্য থেকে গেছে একটি জায়গায়-_একজন চিরাচরিত পথে হেঁটেছেন, 
অন্যজনের অভিনবত্ব বিস্ময়কর। 

মণিরামপুরে অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে দেখতে আসার অনেক পূর্বেই অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ 
ও গান্ধীজীর পরিচয় কংগ্রেসের আঙিনায়। কারণ সুরেন্দ্রনাথ যখন মূলতঃ ভারতের 
অভ্যন্তরে “স্বদেশী” কর্মযজ্ঞে নিযোজিত, গান্ধীজী তখন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় 
স্বদেশবাসীগণের মর্যাদা স্থাপনে সংগ্রামে জড়িত এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনেই 
তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ও গান্ধীজী তার দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের 
প্রয়োজনে তদানিস্তন অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সমর্থন ও জনমত 
সংগঠনে তার সাহায্য চেয়েছেন। গান্ধীজীর পুরোপুরিভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের 
পূর্বেই “বঙ্গভঙ্গ রোধ করে সুরেন্দ্রনাথ মুকুটহীন রাজা, যদিও অরবিন্দ ঘোষ 
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(পরবর্তী পর্যায়ে শ্রী অরবিন্দ), লোকমান্য তিলক প্রভৃতি তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ 
করেছেন ও নিজেদের চরমপন্থীরূপে চিহ্্িত করেছেন, কারণ সরাসরি ইংরাজদের 
ভারতত্যাগ বা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তারা। সুরেন্দ্রনাথ মহামতি 
গোখলে প্রভৃতির সহায়তায় তখন ক্রমশঃ স্বাধিকারের প্রশ্নে. অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

সুরেন্্রনাথ তার প্রায় আত্মজীবনী “/ 80101) 17 7/8)019”-এ গান্ধীজীর 
4[58551৩ [২9315621)06" বা “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর কথা লিখেছেন সংগ্রামের 
একটি নতুন হাতিয়ার হিসাবে, যদিও গান্ধীজী “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'কে দুর্বলের অস্ত্র 
বলে গণ্য করে “সত্যাগ্রহ” আন্দোলনের সুচনা করেছেন-_চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ 
যেথা শির'__ যার মূল বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দুজনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে ইংরাজদের স্বপক্ষে 4২900101776 /১৪০105"- হয়ত সুরেন্দ্রনাথ বাংলায়, 
গান্ধীজী ইংলন্ডে, কারণ হয়ত তারা তখনও ইংরাজ রাজত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ 
নন, হয়ত তাদের মনে হয়েছিল এর দ্বারা দেশবাসী বিদেশি সরকারের কাছ থেকে 
কিছু বদান্যতী লাভ করতে পারে। উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণের গভীরতা এই 
সময়েই লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৫ সালের ১৫ মার্চ কলিকাতা পুরসভা যখন গান্ধীজীকে 
আরও একবার সম্বর্ধনা জানালো সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে, “শ্রী গান্ধীর 
নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের মত স্থান পাবে।” 

পরবর্তী পর্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর পথ অনেকটাই ভিন্ন। তবু ঘটনার 
অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখেননি সুরেন্দ্রনাথ। ১৯২২ সালে অসহযোগ 
আন্দোলন” যখন তুঙ্গে, চৌরিচৌরার ঘটনায় বিচলিত গান্ধীজী আন্দোলনের রাশ 
টানায় অনেকের সঙ্গে তিনিও ক্ষুব্ধ। তারপবে গান্ধীজীর কারাবাস ও অসুস্থতার 
কারণে বছর দুই বাদে মুক্তি 

এরপরে মণিরামপুর। অসুস্থ রাষ্ট্রগুরুকে তার বাড়িতে দেখতে এলেন মহাত্মা 
১৯২৫ সালের ৬ মে। অভিভূত সুরেন্দ্রনাথ আবার আসার জন্যে অনুরোধ করলেন 
গান্ধীজীকে। গান্ধীজীও স্বীকৃত হলেন। তার এই মণিরামপুর যাত্রাকে “তীর্থযাত্রা” আখ্যা 
দিয়েছেন গান্ধীজী। তার সম্পাদিত ইয়ং ইন্ডিয়া, পত্রিকার ১৪ই মে সংখ্যায় 
রাষ্ট্রগুরুকে “988০ ০1 747810)01, আখ্যা দিয়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
করলেন মহাত্মা। লিখলেন__-“আমি শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ও বয়স 
তার লৌহ সদৃশ শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের 
জন্যে আমি উৎ্কঠিত হয়ে পড়েছিলাম... আমি জানি একটি সময় ছিল যখন 
ভারতীয় যুব সম্প্রদায় তার কথা আগ্রহ সহকারে শুনতো 1...” 

গান্ধীজী আরও লিখলেন যে রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি অষ্টালিকা সদৃশ, গঙ্গার তীরে 
সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। আর মণিরামপুরের এই বাড়ির আকর্ষণ এতই গভীর 
যে শেষ ট্রেনেও সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। তার নব্বই বছর 
বয়স পর্যস্ত বাচার আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন। 
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কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই সাক্ষাতের মাত্র মাস তিনেক বাদেই ৬ আগস্ট, ১৯২৫ 
তারিখে তার মণিরামপুর বাসভবনে দেহরক্ষা করেন। গান্ধীজী রাষ্ট্রগুরুকে কথা 
দিয়েছিলেন বলে মণিরামপুর তার পুনর্বার আগমনের সাক্ষী হয় ৭ আগস্ট ১৯২৫ 
তারিখে । এবার সঙ্গে ছিলেন বন্ধু “দীনবন্ধু” চার্লি এন্ডুজ। ফিরে গিয়ে শোকাহত 
গান্ধীজী তার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৩ই আগস্টের সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে এ 407 
01 7361758]” বা “বাঙ্গলার সিংহ" আখ্যা দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি লিখলেন। সেটি 
রাষট্রগুরুর সারা জীবনব্যাগী কর্মযজ্ঞের গভীর প্রশংসনীয় মূল্যায়ণ। 

গান্ধীজী এর পরে বারাকপুরে এসেছেন। কিস্তু মণিরামপুরে আর নয়। 


লেখক পরিচিতি $ কঃ বিঃ, বিদ্যাঃ বিঃ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক অধ্যাপক, 
গবেষক এবং বর্তমানে বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক 


রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ১৯০৯ সালের ট্রাস্ট 
দলিলের অনুলিপি 


ঠা 444, 
হাং১] 10711), 


11719 বারা 01২2 10806 0015 15 0589 ০01 181)00219 1) 086 9681 01 
01015 076 (1/0052170 17106 1)0110160 2170 11116 ০০৬/০০) 1380) 
৩701)01211911) 21)61066 5017 01 101. 1011558 (910012]) 181)21096, 0০০০2560 
21 11211112100] 13217801001, 73151)]017)7 19101001067 01 096 0106 0211. 
1)2 17017 012 101. [2৩1 36172711 010091/ 501) 01 38590218010, 01805], 
06068560 01 ০. 46, 1717681165 10250, 0০৪10009, 25252510178, ৬ 2105০], 
11151) 00010 05 11017016117. 58961718 92580 91171)9, 50 01 910 
[210179 91171)8, ৫6০2859৫, 19989072, 321-01-18৬, 3800 321101700)818811 
967), 501 01 11911 1%101721) 501) 06০06856001 981060984, 138211)011]]027, 101. 
[0192770191)90) 7410101761056, 5017 01 ১210060116 17410101721096. 06০52560, 01 
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0. 55, 11129200 90560 08100002, 13191101017), 1১150109] [0120010101101, 
1৬1. 4/১9170109) 01790001001 2110. 11. 7095691) (10800010811 50175 ০91 
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বিড়ন্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ 


আনন্দপ্রসাদ রায় 


৩ মার্চ, ১৮৬৮ সাল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংল্যাণ্ড যাত্রার দিন। তিনি সেখানে 
গিয়ে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই, সি. এস.) পরীক্ষায় বসবেন। এ বিষয়ে অন্যতম 
প্রস্তাবক ও উদ্যোগী ছিলেন তারই শিক্ষক অধ্যক্ষ জন সাইম। একই উদ্দেশ্যে আর 
দুই সহযোগী বন্ধু হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত। সেকালে ভারতীয়দের 
প্রতিবন্ধকতাও। সে সময় সবে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছেন মনোমোহন ঘোষ । যাত্রার 
আগের রাতে তিন বন্ধুই উঠেছিলেন শ্রী ঘোষের বাড়িতে । ভোরবেলা টাদপাল 
ঘাট থেকে তারা স্টীমারে চড়লেন। শেষপর্বে সুরেন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার কথা তার 
মাকে জানানো হলে তিনি সে সংবাদে মুঙ্ছা যান। পিতা দুর্গাচরণও সজল নয়নে 
পুত্রকে চাদপাল ঘাট থেকে বিদায় জানান। পাঁচটি সপ্তাহ কাটে স্টামারে। লশুনে 
উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ১৮৬৯ সালে তারা আই সি এস 
পরীক্ষায় সফলকাম হলেন। 

এবার বিড়ম্বনা দেখা দিল সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে। তখন প্রতিযোগীদের বয়স 
১৯ বছরের বেশি ও ২১ বছরের কম থাকার নিয়ম বলবৎ ছিল। কিন্তু সফলকাম 
প্রতিযোগীদের তালিকা থেকে সুরেন্দ্রনাথের নাম তারা বাদ দেন-_তীর নাকি ২১ 
বছর বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে-_-এই অজুহাত। ১৮৬৩ সালের ম্যান্রিকূলেশনের 
সার্টিফিকেটে তার বয়স ১৬ বছর দেখানো হয়েছিল। কোন কোন ভারতীয়ের সম্ভান 
যে দিন থেকে মাতৃগর্ভে আসে সেদিন থেকে তার বয়স ধরা হয়। কিন্তু ইংরেজদের 
নিয়ম অনুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে বয়সের হিসাব করা হয়। সেই 
হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশনে তার বয়স হওয়া উচিত ১৫ বছর। সুরেন্দ্রনাথ তখন এর 
প্রতিকারকল্পে “কুইন্স বেঞ্চ'-এ আবেদন করেন। দু-জন বিখ্যাত আইনবিদ্‌ মিঃ জে 
ডি বেল ও মিঃ তারকনাথ পালিতকে নিযুক্ত করেন। শেষপর্যস্ত আই সি এস- 
এ মনোনীত নামের তালিকায় তার নাম স্থান পায়। এটা সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর 
দৃঢ় ও অনমনীয় মানসিকতার জন্য । এই পরম আনন্দমুহূর্তে তার কাছে চরম বিয়োগাস্ত 
ংবাদ আসে যে তার পিতা ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গত হয়েছেন। কে 
ভেবেছিল ১৮৬৮ সালের ৩ মার্চের দেখাই যে তার শেষ পিতৃদর্শন হবে! ১৮৭১ 
সালের আগস্ট মাসে তারা ভারতের মাটিয়ে পা রাখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
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পর এরাই আই সি এস-এ দ্বিতীয় সফলকামী দল। সেদিন ভারতে এঁদের অভ্যর্থনার 
ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত 
মহামানুষজন। 

এবার কর্মজীবনে প্রবেশ করেই এক বিড়ম্বনার শিকার হলেন। শ্রীহট্রের 
ম্যাজিস্ট্রেট তখন এইচ সি সাদারল্যাণ্ড। তার অধীনে একজন ভারতীয় সুরেন্দ্রনাথ 
সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। মিঃ সাদারল্যাণ্ড একজন ভারতীয় সহকর্মীর ও 
একজন ইংরেজ সহকর্মীর সম সুযোগসুবিধা ভোগ সহ্য করতে পারছিলেন না। 
সুরেন্দ্রনাথ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু অন্য একজন ইংরেজ সহকারী 
ম্যাজিস্ট্রেট পোয়াসফোর্ড ব্যর্থকাম হলেন। এতেও সাদারল্যাণ্ড ক্ষুব। তিনি সুযোগের 
অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগও ধরা দিল। যুধিষ্ঠির নামে এক চুরির অপরাধীকে 
পেশকারের কথার ফেরার বলে ঘোষণাপত্রে সুরেন্দ্রনাথ সহি করেন; যদিও সে 
ফেরার হয়নি। এই প্রয়োগগত বিচ্যুতির অপরাধের অভিযোগ আনেন ম্যাজিস্ট্রেট 
সাদারল্যাণ্ড এবং তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার 
অফিসারদের ছোটখাটো অনেক ব্যাপারেই পেশকারদের উপর নির্ভর করতেই হয়। 

সচেতন, তীন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসাহী, প্রথর ও অগ্নিবৎ সুরেন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ 
কাকে বলে জানতেন না। তাইতো তাকে বলা হোত “মিঃ সারেণডার নট।” পরে 
ইউরোপীয়ান অফিসারই এই বিচারকে শয়তানী বিচার বলে আখ্যাত করেন। যে 
ইংরেজ সরকার তাকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করেছিল, সেই সরকারই 
আট বছর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অব দি পীস হিসেবে 
নিযুক্ত করেন। 

এক বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক বিড়ম্বনা এসে তীকে 
আলিঙ্গন করে। তিনি “মিডল টেম্পল”-এ আইন পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি 
নিচ্ছিলেন। ১৮৭৫ সালে ব্যারিস্টার হবেন। ঠিক সে সময় বাদ সাধলেন আদালতের 
লোকেরা। তারা সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হওয়া ব্যক্তিকে ব্যারিস্টার হিসেবে 
গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। এই সময় রামগোপাল সান্যাল তার “4 0617012] 
91959001 01 06781 09190110195, গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের আই সি এস থেকে 
বরখাস্ত হওয়াকে এইভাবে লিখলেন, ““ ... 0110010007869 001 019 90৬৩1010170 
210 1010001866 001 1118 00807107%. আর সি ওয়াই চিস্তামনি তার “117012) 
709110105 911709 1৬100117% গ্রন্থে উল্লেখ করলেন, “৬1116 0)5 51816 1951 1176 
০070107/ 68116. 

এবার দেখব সুরেন্দ্রনাথের সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে বিড়ম্বনা ও খ্যাতির 
দিক। ১৮৭৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ “বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সম্পাদক হিসেবে 
স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নব ধারার সৃষ্টি করেন। তার হাতে পত্রিকাটি 
১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিকে রূপাস্তরিত হয়। একটি ঘটনা ঃ কলকাতা 
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হাইকোর্টের বিচারক মিঃ নরিস একটা হিন্দু দেবমূর্তি শালগ্রাম শিলা আদালতে হাজির 
করতে নির্দেশ দেন। এ জাতীয় আদেশ নজিরবিহীন। দেবমূর্তি এতই পবিত্র যে 
তাকে আদালতে আনয়নের প্রশ্নই অবাস্তর। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য 
করেন যে মিঃ নরিস দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হবার আযোগ্য। সাথে 
সাথে সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে সোপার্দ করা হয়। ফলত মানহানির 
মামলা । ডব্রু সি ব্যানার্জির পরামর্শ ক্রমে সুরেন্দ্রনাথের ক্ষমা চাওয়া সত্বেও পাঁচজন 
বিচারপতির একটা ফুল বেঞ্চততীকে দু মাসের কারাবাসের আদেশ দেন। তিনি ১৮৮৩ 
সালের ৫ মে থেকে ৪ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেলে কাটান। ব্রিটিশদের কাগজ 
স্টেটসম্যানও এই শাস্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। যোগেশচন্দ্র বাগলের “11501 
01 17012) /55901861017+ গ্রন্থে আনন্দমোহন বসুর িপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
সেক্রেটারির) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ই “বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্তত একটা 
সাস্তবনা ছিল- তার দুর্ভাগ্য বিভিন্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে এক্যভাব, যার জন্য তিনি 
কাজ করে যাচ্ছিলেন তা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে জাগরিত করল এবং তা বৃথা হল 
না।” ১৮৮৩ সালের ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথের কারাগার ছাড়া পাবার দিনে জেল 
চত্বরে তাকে বিজয় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে যে বিপুল সমাগম ঘটবে তাতে আইন 
শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা আচ করে কর্তৃপক্ষ ভোর চারটের সময় তাকে জাগিয়ে 
ঘোড়ার গাড়িতে করে সকাল হবার আগেই “বেঙ্গলী” অফিসে পৌঁছে দেয়। একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের জন্যে দেশবাসী যে দাগা পেয়েছিল 
তাতে ব্যাপক ও গভীর জাতীয় এঁক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন, 
“একজন সাংবাদিক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ “বেঙ্গলী” কাগজকে চল্লিশ বছরেরও বেশি 
সময় ধরে সম্পাদনা করেন। ... সম্পাদক হিসেবে তিনি তার বৃত্তি, পদ এবং 
সম্মানকে 'অনেক উঁচুতে তুলে ধরলেন। ...” মার্গারিটা বার্ণস “ইগ্ডিয়ান প্রেস”-এ 
উল্লেখ করেন, “বেঙ্গলী কলমে ভারতীয় মতামত ভাষা পেয়েছিল, এটি সম্পাদনা 
করেন প্রতিভাবান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি; যাকে অন্য অনেক কীর্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গ 
বিরোধিতার জন্য স্মরণ করা হয়।” 

১৮৭৫ সাল। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে বড় দুঃসময়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মেট্রেপলিটন ইনস্টিটিউশন-এ (১৮৭৫-১৮৮০) ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের কাজ 
দিয়ে সাহায্য করেন। মাস মাইনে ২০০ টাকা। ত্রিপুরার রাজা তাকে মাসে ৭০০ 
টাকার বেতনে ইংরেজি সেক্রেটারি নিযোগ করতে চাইলেন। তিনি তা ধন্যবাদের 
সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ পর্যস্ত তিনি ফ্রি চার্চ কলেজে (বর্তমানে 
স্কটিশ চার্চ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এর সাথে ১৮৮২ 
সালে প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশন-এ পড়ান। এই স্কুলই ডিগ্রি কলেজের (রিপন কলেজ) 
মর্যাদা পায়-_বর্তমানে যার নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। তিনি ১৮৮৫ থেকে ১৯১৩ 
পর্যস্ত এই কলেজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮৭৫ থেকে ১৯১৩ 
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পর্যস্ত ৩৭ বছর সুরেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে শিক্ষকতা করেন। তার বাণীই ছিল, “আমি 
ছাত্রদের ভালবাসি।” তিনি আরও বলেন, “আমি আমার শক্তি অনুযায়ী সমস্ত রকম 
উপায়ে তরুণদের জনচেতনা এবং দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা 
করতাম--যার ফলে তাদের নিজেরও মঙ্গল এবং মাতৃভূমিরও মঙ্গল হয়।” (এ 
নেশন ইন মেকিং) 

১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রচেষ্টায় 
সুরেন্্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগিদ্বয় হলেন আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। 
সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ভ্রমণ করেন এবং এই 
ভ্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সর্বভারতীয় চেষ্টা। এই 
প্রসঙ্গে এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য স্মরণীয়, “7115 [019881708 
(081 0 ১016110121198101) 00175010119 2 0917109 12110072110 11) 01161115001 
01 111019+5 [01101021 19150176181101). 1701 1010 191 [0776 [11016 ০116165 
1010 1058. 01 17018 85 ৪ 790110081 0171.” (সুরেন্দ্রনাথের এই প্রচার অভিযান 
ভারতের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একটি নিশ্চিত সীমারেখা বলে নির্দেশিত। এই 
প্রথম একটা রাজনৈতিক এক্য হিসেবে ভারতীয় ধারণার আবির্ভাব)। 

সুরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিতে এত ধারালো, ধারণায় এত সূল্ষ্ন, বাগ্সিতায় এত প্ররোচক, 
ভাবনায় এত সার্বজনীন, দেশপ্রীতির আগ্রহে এত সচেতন ছিলেন যে জনসাধারণ 
তাকে “বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বলতে দ্বিধান্বিত হত না। তার মৃত্যুর পর “মডার্ন 
রিভিউ” পত্রিকা (সেপ্টে স্বর/১৯২৫), মন্তব্য করে, “এঁক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের লক্ষ্য 
সম্পর্কে ভারতবর্ষের আর কোন রাজনৈতিক নেতা এত বেশি বলেননি, লেখেন 
নি।” মাতৃভূমির সেবা করাকে তিনি মনে করতেন, “সবচেয়ে বড় ধর্ম।” গাহ্ধীজি 
স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্যে বলেন, “আধুনিক ভারতকে যারা রূপ দিয়েছেন 
তাদের একজন।” 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীকে “লোকনায়ক আখ্যায় আখ্যাত করেন। আর সর্ব 
সাধারণের কাছে তো তিনি 'রাষ্ট্রগুরু'। তার পুত্রের মৃত্যুর পর সেই শোকের মধ্যেও 
তিনি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা দেন। ১৯১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর 
তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, কিন্ত তিনি ২৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন এবং 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হন-_১৮৯৫ সালে পুণায় 
ও ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে। 

“নবভারতমষ্টা ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে সুনীল কুমার বসু মন্তব্য করেন 
ই “সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কোন কলুষতা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দয়ালু 
এবং হৃদয়বান ছিলেন। নিজের ছিল গভীর ধর্মবিশ্বাস, আর অন্যের জন্য ছিল 
মানবিক সহানুভূতি ।...... যদিও তিনি বিলিতি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত আচারে-ব্যবহারে পোষাকে 
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ভারতীয় ছিলেন। তিনি সময়নিষ্ঠ ছিলেন। বেশি বয়সেও তিনি নিয়মিত ব্যায়াম 
করেছেন। বীরত্বে, মহান চরিত্রে, আত্মদানে, প্রচণ্ড স্বদেশী আবেগে, ধর্মপ্রচারের 
মত আত্মত্যাগে এবং গঠনমূলক ক্ষমতায় তার চাইতে বড় কম লোকই ছিলেন।” 
(পৃঃ ১৯২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪। প্রকাশন বিভাগ ঃ তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত 
সরকার)। 

এই সুরেন্দ্রনাথই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ও কলকাতা করপোরেশনের সক্রিয় 
সদস্য হয়েছিলেন, হয়েছিলেন উঃ বারাকপুর পৌরসভার পৌরপিতা। জাতীয় 
জাগরণে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, হিন্দু- মুসলমানকে এঁক্যে উৎসাহিত করা, নীচু 
তলায় মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করা, স্বায়ত্ত শাসনলাভে নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া “ভারতসভা”র রাষ্ট্রীয় মঞ্চের বাস্তবায়ন করা, 
কলকাতা করপোরেশনের স্বায়ত্ত শাসন প্রসারণের আইন বিধিবদ্ধকরণে এবং তার 
ফসল হিসেবে প্রথম নির্বাচনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে মেয়র হিসেবে পাওয়া, 
একক জাতীয়তাবাদের গ্রন্থ উপহার দেওয়া, একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর যাবৎ ভারতে 
রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চালানোর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা-_ 
এ সবের উদগাতা স্বয়ং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাইতো রমেশচন্দ্র দত্ত 
যথার্থই বলেছিলেন, “সুরেন, ভারতের রাজনীতিতে তোমার সমকক্ষ কেউ আছেন 
বলে আমার বিশ্বাস হয় না।” 

সেই দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সৈনিক সুরেন্দ্রনাথ, সম্পাদক ও শি'্ষক সুরেন্দ্রনাথ, 
সংগঠন ও আইনবিদ তথা বাণী সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর কলকাতায় 
তালতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাদের আদিবাড়ি ছিল বারাকপুরের 
নিকটবতীগ্রাম মণিরামপুরে- বর্তমানে সে বাড়িটি ওখানকার মহাদেবানন্দ 
মহাবিদ্যালয়কে দেয়া হয়েছে। তার মাতা জগদন্বা দেবী ও পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সুরেন্দ্রনাথ এঁদের দ্বিতীয় সম্তান। ১৯১৫ সালে তার স্মৃতিকথা “এ নেশন ইন মেকিং" 
লিখতে শুরু করেন, কিন্তু নানা প্রতিকৃলতায় লেখায় প্রতিবন্ধকতা আসে। ১৯২৩ 
সালে নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচন-যুদ্ধে 
পরাজিত হবার পর জনজীবন থেকে অবসর নেন। বারাকপুরের বাড়িতে বসে 
পুনরায় “স্মৃতিকথা” লেখায় হাত দেন এবং ১৯২৫ সালে এটি প্রকাশ পায়। আর 
১৯২৫ সালের ৬ আগস্ট রাত দেড়টায় তার বিড়ম্বিত অথচ গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল 
জীবনের অবসান ঘটে। তার মৃত্যুতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল, “৮117 0101 
01 [10191 [81101781151 78555 ৪৬/১.,” এই মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা আজ 
বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিতে বসেছি-_তাই মনে বড় দুঃখ হয়, বুকে বড় 
ব্যথা হয়। 


লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক 
বারাকপুরের সেকাল একাল 9 নগর পেরিয়ে ০ ৪২ 


মহাত্মা গান্ধীর লেখনীতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 


[মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথকে “বারাকপুরের মহাজ্ঞানী” এবং 
বাংলার সিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাদের মধ্যে দেখা যেত 
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বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেবিয়ে ৫ ৪৫ 


রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং 
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্‌ 


স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শর রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি 


বারাকপুরে মিস্ত্রিধাটের মোড় থেকে যে পাকা রাস্তা সোজা মণিরামপুরের দিকে 
চলে গেছে। এটি ফিশারী গেট পর্যস্ত বিস্তৃত। পোষাকী নাম এস. এন. ব্যানার্জি 
রোড। রাষ্ট্রগুরুর নামাংকিত। এই রাস্তা ধরে পশ্চিমদিকে ২/৩ মিনিট হাটলেই 
চোখে পড়বে সাহানা সংগীত বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রাস্তার বা দিকে এবং 
ডানদিকে আছে পি ভবু ডি-র সিমেণ্টের একটি ফলক। আরও মিনিট ৩/৪ 
হাঁটলে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একটা প্রকান্ড বাড়ি সহজেই পথিকের নজর কাড়ে এই 
রাস্তারই বাঁদিকে । এটি বালিঘাট বাসস্টপ। এলাকায় এই বাড়িটি “সিভিল ডিফেন্স, 
নামে সমধিক পরিচিত এবং আদৃত। হ্যা-_এই বাড়িটিই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। 

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে প্রায় বিঘে দশেক জমির ওপর এই বাড়িটি অবস্থিত। 
বাড়িটির চারপাশে ঘিরেই উঁচু পাঁচিল। ভিতরে এক সময় ছিল বিরাট বাগান। 
বাগানে ছিল কত রকমের ফল ও ফুলের গাছ। বাগানের মাঝখানে পুকুরের 
বাধানো ঘাটটি এখন নজর এড়ায় না। বিরাট এই দোতলা বাড়িটির আকৃতি 
অনেকটাই ইংরেজি *[+ (এল) অক্ষরের মতই। কাঠের এবং লোহার সিঁড়ি। 
দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলা । ওপরে এবং নীচে প্রশত্ত বারান্দা। বাড়িতে ঢোকার মুখেই 
প্রকান্ড গেটটি লৌহ নির্মিত। রাষ্ট্রগুরুর এই বাড়িটি সম্পর্কে জাতির জনক মহাত্মা 
গান্ধী তার বিখ্যাত পত্রিকা “*000 [01 0৬৪5 14, 1925) সংখ্যায় 
লিখেছিলেন-__ 5 981617018 1183 ৪. 17125150217 7781)5101) 51018190 017 
0176 11৬61 02010 2170178 ০০৪0001 50170101185. 4৯11 8107070 01015 
15 5৪ 00105. 075 ০৪] 011051508110 ৬/1781 ৪. £681 761161 10 1)005( 
178৬৪ 0961) (0 117 00 ০6 2016 ০৬59 ৫9 6০0 19075 0০ 0715 [91683271 
[60680 261 006 08119 101] 1) 010%/060 0100009.+ বাড়িটি “ছায়া 
সুনিবিড় শাস্তির নীড়” যেন। 

এই খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশেই রাষ্ট্রগুরুর ছেলেবেলার বেশ কিছুটা 
সময় কেটেছে। আবার পরিণত বয়সেও এই বাড়িটিই ছিল তার প্রধান আবাসস্থল, 
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সেই ১৮৮০ সাল থেকে। বাড়িটিতে কোথাও তার স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখা নেই। 
সুতরাং বাইরে থেকে বোঝাও খুব দুরূহ। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনেকেই 
জানেন না বাড়ির মালিকের নাম। জানানোর কোন চেষ্টাও নেই। গঙ্গার দিকের 
পাঁচিলের গায়েই রাষ্ট্রগুরুর চিতাভস্মের উপর শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলকে মুদ্রিত 
আছে তার জন্ম ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর এবং মৃত্যু ১৯২৫ সালের ৬ 
আগষ্ট। 

রাষ্ট্রগুরুর “4 [80017 11) 1/810175 গ্রন্থে এই বাড়িটির সম্পর্কে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে কিছু কথা। সেই সময় বাংলা দেশে একবার ভয়ংকর ভূমিকম্পে বহু 
জীবনহানি এবং সম্পত্তিহানি ঘটে। তিনি লিখেছিলেন-__“এই সময়টা ছিল 
মহরমের সময়। মহরমের সময় সেই ভূমিকম্প হয়। আমার বাড়ির ছেলেমেয়েরা 
সব মহরমের খেলা দেখতে যাচ্ছিল। তাই তারা খোলা জায়গায় ছিল। ফলে 
তাদের কোন অনিষ্ট হয় নি। আমার স্ত্রী ছিলেন বাড়িতে একা। তিনি তাড়াতাড়ি 
করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে গেলেন। আমার গৃহে একটা ফাটলের সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু কোনও গুরুতর ক্ষতি হয়নি। " 

*/১ [58607 17) 81001 গ্রন্থটি থেকে আরও জানা যায় ১৮৯৮ সালে 
বারাকপুরে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ সুরেশচন্দ্র সরকারকে তিন জন ইউরোপীয়ান 
সৈনিক হত্যা করে। বারাকপুর স্টেশনের কাছেই ছিল তার ডিস্পেন্সারি। তখন 
ম্যাজিষ্ট্রেটে ছিলেন চার্লস আ্যালেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। 
রাষ্ট্রগুর লিখেছেন__“মিঃ আযালেন আমার বারাকপুরের বাড়িতে আমার সংগে 
গড়িয়েছিল। 

ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে এই বাড়িটি আজও দীড়িয়ে আছে 
বারাকপুরের 'মণিরামপুরের বুকেই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
মহান ব্যক্তিত্বের এই আবাসস্থলে, মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও আরও কত বিদগ্ধ 
ব্যক্তিত্বের পদচিহ আঁকা রয়েছে কে জানে! 

সম্প্রতি বাড়িটিতে মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের তত্বাবধানে গড়ে উঠেছে 
রাষ্ট্রগুর সংগ্রহশালা এবং নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। 


জ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্‌ 


্স্থাগারের ভূমিকা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ । গ্রস্থাগারে গ্রন্থের 
মধ্যেই থাকে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মানুষের চিস্তাভাবনার ফসল। প্রাচীনকালে 
গ্রস্থাগারগুলি, বিদ্বংসমাজের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ গ্রন্থ পাঠের 
সুযোগ থেকে ঝঞ্চিত থাকতেন। কিন্তু আধুনিককালে গ্রস্থাগারগুলি 
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সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গ্রন্থাগার” সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
“মহাসমুদ্রের শতবংসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া 
পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব 
মহাশব্দের সহিত এই গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া 
আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্রার অমর আলো কালো অক্ষরের 
শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে 
কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই 
পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।” 

বারাকপুরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারটি মণিরামপুরে গঙ্গার 
ধারেই প্রায় কাঠা তিনেক জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এখানে প্রবেশের মুখেই 
রাষ্ট্রগুরুর আবক্ষ মূর্তি। দোতলা বাড়ি। এর পোশাকী নাম “রাষ্ট্রগুরু 
সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্‌*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত এই মহকুমা 
্রস্থগারটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে এই মণিরামপুরেই অন্যত্র। পরে 
স্থানান্তরিত হয়ে আসে বর্তমানের যে জমিতে বাড়িটি নির্মিত। সেই জমির 
কিয়দংশ দান করেন মণিরামপুরস্থ জনৈক যদুনাথ সাধুখী'র বংশধরগণ। এই 
ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক শ্রী বেল্লারী 
সামহা কেশবন। সময়টা ছিল ১৩৬২ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ। 

্রশ্থাগারের কমী্সংখ্যা বর্তমানে চারজন। এদের মধ্যে দুশন গ্রস্থাগারিকও 
আছেন। এখানে সদস্য হতে গেলে প্রথমেই ফরম কেনার জন্য তিন টাকা 
এবং ভর্তির জন্য আটত্রিশ টাকা অর্থাৎ মোট একচল্লিশ টাকা দিতে হয়। 
এছাড়া মাসে মাসে চাদা তো আছেই। তথ্যটি জানালেন এই গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থাগারিকা শ্রীমতি প্রণতি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি সুগন্ধা মুখোপাধ্যায়। 
শিশুদের জন্য আছে আলাদা বিভাগ। তবে তাদের সদস্য পদ দেওয়া হয় 
একেবারেই বিনামূল্যে। এই বিভাগটি কেবলমাত্র প্রতি বুধবার খোলা থাকে। 
খোলা রাখার সময়টা হলো বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ছটা পর্যস্ত। 
সাধারণভাবে এই গ্রস্থাগারটি খোলা রাখা হয় প্রত্যহ দুপুর একটা থেকে 
রাত্রি 'আটটা পর্যস্ত। সরকারি ছুটি ছাড়াও মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার 
এবং প্রতি রবিবার গ্রন্থাগারের সব বিভাগই বন্ধ থাকে। 

বাড়িটির দোতলায় আছে একটি অডিটোরিয়াম “রবীন্দ্র স্মরণী'। এটির 
দ্বা-উদঘাটন করেছিলেন পণ্ডিতপরবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় ৮ চৈত্র 
১৩৭০ সালে, যদিও এর শুভ সুচনা হয়েছিল ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ সাল। 
নামমাত্র মূল্যে ভাড়া দিতে কোন বাধা নেই, তবে অবশ্যই গ্রন্থাগারের কিছু 
নিয়মনীতি মেনে নিয়ে। মূলতঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীতার কথা 
ভেবেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। 
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গ্রস্থাগারটিকে দেখভাল করবার জন্য একটি পরিচালন সমিতি আছে। এখানে 
মোট বইয়ের সংখ্যা ১৮ হাজারের মতো। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ ছাড়াও 
বেশকিছু রেফারেন্স বইও আছে। রেলের সময়সারণী, পঞ্জিকাও পাঠকের প্রয়োজনের 
কথা ভেবেই রাখা হয়েছে! ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই উপযুক্ত মূল্যে জমা রেখে বাড়ির 
জন্য দেওয়া হয়, তবে রেফারেন্স বই গৃহপাঠ্য নয়। গ্রন্থাগারের একদিকে আছে 
রিডিংরুম (পড়ার ঘর)। পাঠক মনে করলে এখানে বসে পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়তে 
পারেন। কোনও বিধি-নিষেধ নেই। প্রায় সবকটি দৈনিকই (বাংলা-ইরেজি) এখানে 
রাখা হয়। এছাড়া মাসিক পত্রিকাও বেশ কিছু নিয়মিত রাখা হয়। পাঠকের জন্য 
বেতার ও দূরদর্শনের ব্যবস্থা আছে। লোডশেডিং হলে আলোর বিকল্প ব্যবস্থা আছে। 

্রশ্থাগারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ছ'শয়ের মতো। আজীবন সদস্য আছেন সাতচল্লিশ 
জন। বই-পত্রাদি রাখার মতো ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, পরিসরের অভাব ইত্যাদি 
সমস্যাগুলি বেশ প্রকট। এই গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিকা শ্রীমতি প্রণতি চট্টোপাধ্যায়। 
বর্তমান সম্পাদক সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জি। 
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রাষ্টরগুরু সুরেন্্নাথ ইনস্টিটিউট । ছবি : রঘুনন্দন দে। 


লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক 
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রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইন্স্টিটিউট্‌ এবং 
শিবধন মুখোপাধ্যায় 


১৯১২ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, শ্ত্রী 
নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, অক্ষয়কুমার মিত্র, সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 'সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
'অমূল্য ব্যানার্জী, শ্রীতুলসী ব্যানার্জী, "সূর্য্য চক্রবর্তী, 'নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
“সুধীরনাথ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চক্রবর্তী, 'সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ নন্দী, 
শল্ভুনাথ নন্দী প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহে “বারাকপুর লাইব্রেরীর” সুত্রপাত 
হয়। --১৯২২ সালে বারাকপুর ইভনিং ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বারাকপুর 
লাইব্রেরী তার পাঠাগারের কার্যক্রমের সঙ্গে সমান তালে বিবিধ নাট্যানুষ্ঠানের 
আয়োজন করতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ১৯২৮ সালে তার 
স্মৃতিতে উৎসগগীকৃত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের নব রূপায়ণ হয়। জন্ম হল স্যার 
সুরেন্দ্রনাথ ইন্স্টিটিউটের। সেদিনের পর আজ আমরা দেখতে পাই, সুরেন্দ্রনাথের 
মণিরামপুর, তার বার্ধক্যের বারাণসী, যে ভূমি তার পবিত্র চিতাড-্ন বহন করেছে, 
সেই মণিরামপুরে সুরেন্দ্রনাথের নাম সোচ্চারে ঘোষণা করে এসেছে একটিমাত্র 
প্রতিষ্ঠান, এই ““সুরেন্দ্রনাথ পাঠাগার””। 

একটি ভাড়া নেওয়া ঘরে, স্থানীয় অধিবাসীদের বদান্যতায় ও উদ্যোক্তাগনের 
সাগ্রহ চেষ্টায় প্রথম পথ চলতে শুরু করল স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইন্স্টিটিউট্‌। শুরুতে 
এর পাঠাগার বিভাগটি ছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি নাট্যবিভাগ ও বিবিধ 
ঘরোয়া খেলাধূলা ও বিনোদন বিভাগ। একটি সামাজিক মিলনকেন্দ্ররূপেই এর 
প্রথম আত্মপ্রকাশ। পুস্তক, আসবাব ও বিবিধ উপকরণের বেশীর ভাগই সংগৃহীত। 
পরাধীনতার যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখনকার মত সরকারী অর্থানুকুল্য 
আশা করা যেত না। সুতরাং তখন যাঁরা এই ইনস্টিটিউটের প্রদীপটি নিভে যেতে 
দেননি, নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সবার উপর পাঠাগারটির সুষ্ঠ 
পরিচালনার মাধ্যমে একে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাদের সকলের কাছে আমরা 
কৃতজ্ঞ । 

অন্তবর্তীকালে পাঠাগারের নিজব্ষ গৃহ নির্মাণের চেষ্টা হ'য়ে থাকলেও তা 
সার্থক রূপ নিতে পারে নি। পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিল 
যখন গৃহস্বামীর প্রয়োজনে পাঠাগার গৃহটি ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হল। সেদিনের 
পাঠাগার কর্তৃপক্ষের অক্রাত্ত চেষ্টায় এবং স্থানীয় সাধুখী গোষ্ঠীর বদান্যতায় বর্তমান 
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গৃহের স্থানে এক জীর্ণ, পুরাতন ও পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয় পেল। 

তার পরের ইতিহাস এক নিরস্তর প্রচেষ্টা, প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সংগ্রামের। 
ইন্স্টিটিউট্‌ কর্তৃপক্ষের কঠোর পরিশ্রম, স্থানীয় জনসাধারণের যথাসাধ্য দান ও 
আংশিক সরকারী অর্থ সাহায্যে পুরাতন জীর্ণ গৃহটির স্থানে গড়ে উঠল 
ইন্সটিটিউটের নৃতন গৃহ-_ একটি প্রশস্ত কক্ষ। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিগত রবীন্দ্র 
শতবার্ষিকীর প্রতিজ্ঞা “রবীন্দ্র স্মরণী”। পাঠাগারের পরিচালন বিভাগ বিবিধ 
উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাগার গৃহের দ্বিতলে সুরম্য 
কক্ষ “রবীন্দ্র স্মরণী” নির্মাণ সমাধা করলেন নির্দিষ্ট সময়ের মধো। পাঠাগারটির 
পরিকল্পিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় পাঠাগারের গ্রস্থাগারিক 
মাননীয় শ্রীবেল্লারী সামন্না কেশবন মহাশয়। “রবীন্দ্র স্মরণী”র উদ্বোধন করেন 
পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্ঘথ মহোদয়। 

স্বগীয়ি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় আমাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে সাহায্যের 
আশ্বাস দিলেও আর্থিক সাহায্য তখনই পাওয়া গেল না! কিন্তু তার নির্দেশনায় 
সরকারী সহযোগিতার হাত এগিয়ে এল অন্য এক রূপে । সেখানেই শুরু হল এই 
পাঠাগারের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক নব পর্যায়। সরকারী শিক্ষা বিভাগের 
পরিকল্পনায় আমাদের এই পাঠাগারটি মহকুমা পাঠাগারের মর্যাদা পেল। 

কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে দাঁড়াল দুটি প্রধান বাধা-_ দুটি সরকারি 
শর্ত। পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে সংগ্রহ করতে হবে ন্যুনপক্ষে চার কাঠা জমি ও এর 
অতিরিক্ত ৬,৫০০ টাকা। পাঠাগার কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনাটি এক দিকে যেমন 
নিয়ে এল নতুন আলোর সংবাদ তেমনই শর্তগুলি হয়ে দীড়াল প্রধান বাধা ও 
দুশ্চিস্তার ক্ষেত্র। কর্তৃপক্ষ অনলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন জমি ও অর্থ 
সংগ্রহের কাজে। অবশেষে পাঠাগার কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রবীণ 
বিদ্যোৎসাহী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আইন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রী 
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পাঠাগার সংলগ্ন তার জমির কিছু অংশ পাঠাগাবকে 
বিক্রয় করতে সম্মত হলেন। সভ্যগণের ও স্থানীয় জনসাধারণের সাক্ত্রয় 
সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় অর্থও সংগৃহীত হল। জমি ও অর্থের প্রয়োজনীয় মাত্রা 
পূর্ণ হওয়ায় প্রতিশ্রত সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়ার পথে আর কোন বাধা রইল 
না। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শুরু হল নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ। 


্ল সেকালের মণিরামপুর 


এক মনোরম পরিবেশে মণিরামপুর গ্রামটি অবস্থিত। এর একদিকে আছে 
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার পবিত্র স্বোতধারা অর্থাৎ পশ্চিম দিক, উত্তরে আছে পলতা 
জলকল-কলকাতার জনসাধারণের প্রাণদায়ী জলসরবরাহ হয় যেখান থেকে; দক্ষিণ 
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এবং পূর্বদিকে আছে বারাকপুর সৈন্যাবাস বা বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট। ব্রিটিশ 
শাসনকালে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শহরটিকে কর্তৃপক্ষ একটি সুন্দর ও ক্রটিহীন 
পরিচ্ছন্ন শহর হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এখানে একটি মার্কেট কমপ্লে্স ছিল, ছিল 
পিচ বাধানো রাস্তা, জলের কল এবং বিজলী বাতি। লাগোয়া মণিরামপুর গ্রামটি 
ছিল নিতান্তই গণুগ্রাম। কীচা রাস্তা, বর্ষাকালে অগম্য হত, অন্ধকার রাতে 
জোনাকিরা আলো দিত, শিয়ালেরা প্রহর ঘোষণা করত নিষ্ঠাভরে প্রতি রাতে। 

মণিরামপুরের বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল কাচা; কিছু রাস্তা খোয়া বিছানো, 
নর্দমা কীচা, বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। খাটা পায়খানা, আর আনুষঙ্গিক 
মলবাহকদের দেখা যেত রোজ সকালে আঢাকা মল ভাগ মাথায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে 
হেঁটে চলেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, ছিল না জলের কল, রাস্তা দেখাশোনার 
ব্যবস্থাও। গ্রামের একটি মাত্র রাস্তা ছিল বাঁধানো। সেটি বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট 
থেকে মণিরামপুরের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার ধার বরাবর চলে গিয়ে পলতা জলকল 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁধানো বলতে পিচ নয়, রাস্তাটি ছিল পাথর ও খোয়া দিয়ে 
বাঁধানো। 

এই রাস্তারই প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রাসাদোপম 
বাড়ি বানিয়ে ছিলেন নিজের বসবাসের জন্য। সারা মণিরামপুরে একমাত্র এই 
বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো ছিল এবং মনে হয় উনি নিজের খরচে এই বৈদ্যুতিক 
সংযোগ নিয়েছিলেন। তার পৈত্রিক বাড়ি ছিল কলিকাতার পটল ভাঙ্গায়, যেখান 
থেকে এসে তিনি এখানে বাস করতে থাকেন। গঙ্গার ধারে কয়েক বিঘা জমির 
উপর এই সুরম্য প্রাসাদের পিছনে একটি সুন্দর ফোয়ারা সমন্বিত ফল ও ফুলের 
বাগান তিনি সযত্তে বানিয়েছিলেন। বাড়িটির গায়েও ছিল নানা কারুকাজ, তেমনি 
ছিল তার রঙের বাহার। 

এই বাড়ি থেকেই রাষ্ট্রগুর তার রাজনৈতিক জীবনের সকল কার্যক্রম 
পরিচালিত করতেন। তার বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্ধুরা এবং বিখ্যাত নেতারা এই 
বাড়িতে আসতেন। মহাত্মা গান্ধী এই বাড়িতে এসেছিলেন। 

সে সময় মণিরামপুরের লোক সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কয়েকটি বড় বড় 
পরিবার এখানে বাস করত। তাদের বাসগৃহ সংলগ্ন বড় বড় ফলের বাগিচা ছিল। 
ইত্যাদি সুপরিচিত প্রায় সব রকম ফলের এবং নানারকম ফুলেরও গাছের দেখা 
পাওয়া যেত সে সব বাগানে। গ্রামটি প্রধানতঃ কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত ছিল 
যেমন-_ঘটক পাড়া, গয়লা পাড়া, জেলে পাড়া (বর্তমানে দাস পাড়া), চৌধুরি 
পাড়া, বেনে পাড়া, মিস্ত্রী ঘাট, সাধুর্খা পাড়া বা কলু পাড়া, সন্দলপুর, ঘোষ পাড়া, 
দে পাড়া, ধিতাড়া, আড়গোড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি। গঙ্গার স্নানের ঘাটগুলি ঘাট 
সংলগ্ন বা নিকটবর্তী পাড়ার নামে পরিচিত ছিল। যেমন দে পাড়ার ঘাট, 
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ঘোষপাড়ার ঘাট, ঘটক পাড়ার ঘাট, দাস পাড়ার ঘাট, মিল্ত্রী ঘাট ইত্যাদি। গ্রামের 
একেবারে উত্তর সীমানায় এবং পলতা জলকলের দক্ষিণে একটি ফেরী ঘাট বা 
জন সাধারণের গঙ্গা পারাপারের ঘাট ছিল, যার নাম ছিল নিমাই তীর্থ ফেরী 
ঘাট। এই ঘাটের অপর পাড়ে বৈদ্যবাটী শহর অবস্থিত। আমরা বাল্যাবধি শুনে 
আসছি, একদা এই ঘাটে পরমপূৃজ্যপাদ মহাপ্রভু নিমাই এসেছিলেন। তিনি এই ঘাট 
দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তারকেশ্বরে শিব দর্শনে গিয়েছিলেন পদব্রজে। সেই থেকে 
এইঘাটের নাম নিমাই তীর্থ ফেরী ঘাট। নামটি বৈদ্যবাটী ও উত্তর বারাকপুর এই 
দুটি পৌর সভার নথিতে উল্লিখিত আছে। ফেরী ঘাটটি বর্তমানে ঘোষপাড়া ঘাটে 
স্থানান্তরিত হয়েছে, দুই পয়সার ঘাট নামে পরিচিত। 

১৮৬৮ সালে কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতার নাগরিকদের পরিশ্রুত জল 
সরবরাহের জন্য এখানে গঙ্গার ধারে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জল শোধনের জন্য 
একটি জল শোধনাগার স্থাপন করে যা পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস নামে পরিচিত। 
এই জল কল স্থাপনের জন্য সরকার অধিগ্রহণ আইন বলে ধিতাড়া, দে পাড়া, 
চৌধুরী পাড়া, ঘোষ পাড়া ইত্যাদি পাড়াগুলি ও সংলগ্ন ক্ষেত, বাগান ইত্যাদি 
অধিগ্রহণ করে এবং এখানকার অধিবাসীরা তাদের জমি ও বাড়ির উপযুক্ত দাম 
পেয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। 

এই পলতা জলকলের লাগোয়া বড় রাস্তার দুপাশে কয়েক ঘর মুসলমানের 
বাস আছে। এখানে একটি ছোট মসজিদও আছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের 
অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল এবং পরিবারের কর্তাটি বিশেষ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তার 
নিজস্ব উদ্যোগে সে তাঁর সময়ে এই অঞ্চলে মুসলমান পরবে বিশেষ ধুমধাম হত। 
বিশেষ করে মহরমের সময় এখানে বাইরে থেকে অনেক তাজিয়া আসত এবং 
লঠি, ছোরার খেলা হত। এখন অবশ্য কিছুই হয় না। 

দু'পয়সা ঘাটের কাছে ৮১ নং বাস টার্মিনাসের কাছে বহুদিন ধরে ধর্মীয় 
মানুষদের চাহিদা মিটিয়ে আসছে “হরিসভা'। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এর 
পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। 

'চন্দ্রমোহন সা প্রতিষ্ঠিত "মদনমোহন জিউ ঠাকুর বাড়িতে রাস পূর্ণিমা 
উপলক্ষে আগে প্রচুর ধুমধাম হত। পূজায় অন্ন ভোগ দেওয়া হত এবং প্রসাদ 
পেতে প্রচুর জন সমাগম হত। এছাড়া তখনকার দিনের নাম করা যাত্রা দলকে 
টাকা দিয়ে আনা হত। সঙ্গে স্থানীয় মদন মোহন যাত্রা দল, যা স্থানীয় নাট্যামোদী 
যুবকদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। এরাও ২/৩ রাত অভিনয় করার সুযোগ 
পেত। এখন আর অবশ্য তত জীকজমক নেই। তবু উৎসব হয়, কিছু সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানও হয়। 

মণিরামপুরের প্রত্যন্ত উত্তর পূর্বদিকে যে পাড়াটি অবস্থিত, তার নাম নয়াপল্লী। 
এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে। সারা মণিরামপুর গ্রামের আর 
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কোথাও কর্তৃপক্ষ ফাঁড়ি বসানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। 

মণিরামপুরের দক্ষিণাংশের শেষে আড়গোড়া নামে একটি পাড়া ছিল। এটির 
বৈশিষ্ট্য হল, এখানে প্রায় সব বাড়ির খোলার চাল ছিল এবং এখানে বাস করত 
প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়, যাদের প্রধান জীবিকা ছিল ঘোড়ার গাড়ি চালান। 
মনে পড়ে ছোটবেলায় এখানে প্রচুর ঘোড়া ও তার গাড়ি দেখেছি। সে সময়ে 
এখনকার মত এত সাইকেল রিক্সা, অটো ইত্যাদি এবং বাস ও ট্যাক্সির প্রাচূর্য ছিল 
না। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অবশ্যই কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে প্রধান 
ভরসা ছিল এই ঘোড়ার গাড়ি। এখন আর সেখানে একটিও ঘোড়া কিম্বা তার 
গাড়ি দেখা যায় না। এ অঞ্চলে আরো একপ্রকার পশুটানা গাড়ির বহুল প্রচলন 
ছিল-_তাহল গরুর গাড়ি। ভারী এবং বেশি জিনিষপত্র আনা নেওয়া করতে 
তখন মানুষের প্রধান ভরসা ছিল গরুর গাড়ি। এ ছাড়া গঙ্গায় ছিল আড়াইশো 
মণী, তিনশো মণী, হাজার মণী বড় বড় নৌকা। পাল উডিয়ে দীড় টেনে এই সব 
নৌকা দুর দূর অঞ্চলে মাল বহন করে নিয়ে যেত। তখন স্টিমারে টানা গাদা- 
বোটের বহরও আমরা দেখতাম জোয়ারের সময়। গঙ্গায় তখন জলও ছিল বেশি 
এখনকার তুলনায়। কোথায় হারিয়ে গেল সেসব দিনগুলো। 


লেখক পরিচিতি ৪ উত্তর বারাকপুর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান। বর্তমানে ১৯নং 
ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
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০ আধ্যাত্মিক চেতনায় মণিরামপুর 


(ক) মণিরামপুর কপালেম্বর 
(ক -গ,. সংগৃহীত) 


জজ বিস্মৃতির গর্ভে কপালেম্বর £ 


“কোথা হাট কোথা ঘাট 
কোথা ঘর কোথা বাট, 
মুখর দিনের কলকথা, 
অন্তরের বাণী আনে 
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে 
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।” 
কপালেশ্বর আজ এক বিস্মৃত অধ্যায়। আজকের প্রজন্মের অনেকেই কপালেম্বরের নাম 
পর্যস্ত শোনেনি । অথচ একটা সময় ছিল যখন বহু মানুষের সমাগম হত এখানে । বু 
গুণীজন এখানে রেখে গেছে তাদের স্পর্শ। পলতা জলকল সম্প্রসারিত হয়ে 
পালেশ্বর” নামটিকে সরিয়ে দিয়েছে অতীতের গর্ভে। পলতা জলকলের ভিতরে 
কয়লা রাখা জেটার কাছে যে ভূমিখন্ড, সেই স্থানটিই ছিল কপালেশ্বর। একশ বছর 
আগে এই স্থানটির বর্ণনা পাই-_“স্থানটি তরুলতা সমাচ্ছন্ন, সম্মুখে পৃতসলিলা 
ভাগীরঘী,__তপোবনের ন্যায় মনোরম ভূমির মধ্যভাগে অশ্বথ, বট, বিস্ব প্রভৃতি বৃক্ষ 
মিলিত হইয়া পঞ্চবটা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল।” 
কপালেশবর প্রসঙ্গে শ্রী সুব্রতাপুরী দেবী ““দুর্গামা” গ্রন্থে লিখেছেন “কপালেশ্বরের 

প্রসঙ্গে শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য মহারাজ প্রবর্তিত “উজ্জীবন” পত্রিকায় চৈত্র, 
১৩৭৪) শ্রীকানাই ঘোষ “রাটবঙ্গের তিন ঠাকুর ও শ্রীধাম খড়দহ” প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন,__শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত কাশীশ্বর পন্ডিতের ভাগিনেয় কুদ্ররাম 
ব্হ্মচারীর সাধনায় খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, সাঞ্জীবনের শ্রীনন্দদুলালজীউ এবং 
শ্রীরামপুরের শ্রীরাধাবল্পভজীউর শ্রীমুর্তিত্রয় এ কপালেশ্বরেই জগম্মাতার নির্দেশে 
দেবভাস্কর দ্বারা নির্মিত হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন, “এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
... যেস্থানে দেবমূত্তিত্রয় নির্মিত হইয়াছিল এবং রুদ্র যেস্থানে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে 
স্থানে, বারাকপুর মণিরামপুরের কপালেশ্বরের সাধক কেপালেশ্বরতলা বর্তমানে পলতা 
জলকলের মধ্যে অবস্থিত) সাগর আচার্য সন্ত্রীক তথায় আগমন করিয়া জগজ্জননীর 
উদ্দেশ্যে ঘট স্থাপনা করিয়া মাতৃসাধনায় আত্মনিবেদন করেন। একদিন অতি প্রত্যুষে 
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আচার্যদে পুষ্পচয়নের জন্য গমন করিলে এই সময় পণ্যাটি (পণ্যহটী বা পাণিহাটা) 
অঞ্চলের এক শীখারি আসিয়া আচার্যদেবের স্ত্রীর নিকট তাহার কন্যার শীখা পরিবার 
জন্য মূল্য প্রার্থনা করেন। শীখারির কথায় তিনি বিস্মিত হন। ইতিমধ্যে আচার্যদেব 
কন্যা শীখা পরিয়া জলকেলি করিতেছেন। ঘটের মধ্যে টাকা আছে দিতে বলিয়াছেন। 
আচার্যদেব বিস্ময়বিমুট়ের ন্যায় ঘট উপুর করিয়া পাঁচটা মুদ্রা পাইয়া শাখারিকে প্রদান 
করিয়া জড়াইয়া ধরেন ও গঙ্গার দহের নিকট ছুটিয়া যান, কিন্তু কয়েকটি ক্ষুদ্র পদচিহ 
ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মা! মা! রবে ভূলুঠিত হইয়া 
কীদিতে থাকেন।” 

(পৃঃ ৬৬-৬৭, পাদটীকা) 


জজ কপালেশ্বরের শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম £ 


গৌরীমা মণিরামপুরের কপালেমশ্বরে ১৩০১ সালের এক শুভদিনে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম আজ আর নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের পলতা 
জলকলের সম্প্রসারণের জন্য সরকার আশ্রমের এই জমি অধিগ্রহণ করে। সে কারণে 
১৩১৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ এই আশ্রম উত্তর কলকাতার ১০নং গোয়াবাগান লেনে 
স্থানাত্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এই আশ্রম শ্যামবাজার স্ট্রীট, রাধাকাস্ত জীউ স্ট্রীট হয়ে 
৭/২ বিডন রো-তে স্থানান্তরিত হয়। 

গৌরীমা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বাল্যকালে দীক্ষা লাভ করেন। 
গৌরীমার পূর্বনাম মূড়ানী। তার পিতার নাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম 
গিরিবালা দেবী । পার্বতীচরণের নিবাস ছিল হাওড়া জেলার শিবপুরে, আর গিরিবালা 
দেবীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় দশ বৎসর গৌরীমা বিভিন্ন তীর্থে 
পর্যটন করেন। একবার দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন 
জায়গায় ভ্রমণ করতে করতে কালীসাধক রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্রের কাছাকাছি 
গঙ্গাতীরে একটি স্থান দেখে মুগ্ধ হলেন। সেখানে তিনি কিছুদিন থাকলেন। 

পেরবর্তা ঘটনা শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর “গোৌরীমা” গ্রন্থ থেকে তুলে ধরেছি। পূঃ 
১৪৩-১৪৯)। 
সন্ন্যাসিনী মাতাজী”র সুমধুর পাঠশ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। পাঠ শেষ হইলে জনৈক 
শ্রোতা__নাম মুচিরাম দাস, জাতিতে তেওর, মাঝিগণের সর্দার,_গৌরীমার সম্মুখে 
আসিয়া প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মা তুমি, এখানে বসে পাঠ কচ্ছ?” 
গৌরীমা বলিলেন, “আমি মা কালীর মেয়ে ।” কথাপ্রসঙ্গে মুচিরাম বলিলেন, “মা, 
তোমার এখানকার গঙ্গাই এত ভাল লেগেছে, যদি তুমি আমাদের কপালেশ্বরে যাও 
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ত তোমার আরো বেশী ভল লাগবে ।” মুচিরামের সরল ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন 
এবং তীহার নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে চলিলেন। 

স্থানটি তরুলতাসমাচ্ছন্,, সন্মুখে পৃতসলিলা ভাগীরহী-__তপোবনের ন্যায় 
মনোরম। ভূমির মধ্যভাগে অশ্ব, বট, বি্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হইয়া পঞ্চবটা রচনা 
করিয়া রাখিয়াছিল। পঞ্চবটা তলে এক পঞ্চানন শিব পূর্ব ইইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
স্থানটি দেখিয়া গৌরীমা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাহার মনে হইল, ইহা পূর্বে কোন 
সিদ্ধপুরুষের সাধনভূমি ছিল। তিনি বলিতেন, ওখানে জপধ্যান করিয়া অল্পকালের 
মধ্যেই পরম আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। 

স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাহার মনে উদ্দিত হয় এবং এই 
সম্পর্কে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন) শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ সফল হইতে 
চলিল বুঝিয়া গৌরীমাকে প্রভূত আশীর্বাদ এবং উৎসাহ দান করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 
“আরম্ভ কর মা, আশ্রমের অশেষ কল্যাণ হবে।” 

ক্রমে মুচিরাম, মহানন্দ, শুকদেব, প্রহাদ, পূর্ণচন্দ্র, নিমাই প্রভৃতি অনেক স্থানীয় 
লোক গৌরমার ভক্ত হইলেন। তাহারা তাহাকে সেখানেই স্থায়িভাবে বাস করিবার 
জন্য অনুরোধ করেন এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠাকার্ষে নানাভাবে সহযোগিতা করিতে 
লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার দুইজন মহাপ্রাণা মহিলার অর্থসাহায্যে প্রায় 
আড়াই বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। 

উক্ত স্থানে ১৩০১ সালে এক শুভদিনে গুরুপত্বীর পবিত্র নামে গৌরীমা 
“শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ এবং কলিকাতা হইতে 
বহু ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। পৃজার্চনা, হোম, চ্ডীপাঠ, 
কুমারীভোজন, ব্রান্মণভোজন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা,__সমাগত ভক্তমন্ডলীকে প্রভূত 
আনন্দ দান করিল। এইরূপে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া মাতৃজাতি-সেবার 
উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় আদর্শে এক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইল। 

নিতাত্ত ক্ষুত্র আকারে আশ্রমের আরম্ভ। একখানি মাত্র কুটার, গোলপাতার 
চালা, ছ্যাচা বেড়ার প্রাচীর, সানের মেঝে। ক্রমশঃ ভক্তসস্তানগণের চেষ্টায় উহার শ্রী 
বর্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামের অতিসাধারণ লোকও নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী গৌরীমার 
নবপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেন। কলিকাতার কয়েকজন সন্তানও আশ্রমের সেবায় 
অগ্রসর হইলেন। 

একে একে প্রায় পঁচিশ জন কুমারী, সধবা এবং বিধবা আসিয়া আশ্রমবাসিনী 
হইলেন। তাহারা ব্রান্মামুহূর্তে শষ্যাত্যাগ করিয়া জপধ্যান করিতেন, তাহার পর 
পাঠাভ্যাস এবং গৃহকর্মে রত হইতেন। ঘরের বারান্দায় এবং গাছতলায় পাঠাত্যাস 
চলিত। দ্বিপ্রহরে পল্লীর বালিকারা আসিতেন। আশ্রমে বাস, আহার এবং শিক্ষার 
বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হইত না। 

“কিছুকাল পর গৌরমার আমন্ত্রণে মাতাঠাকুরাণী একদিন বারাকপুর-আশ্রমে 
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শুভপদার্পণ করেন। দীন কুঠীর ইইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুস্প, আলপনা, ভোগারতি 
ইত্যাদির দ্বারা তাহাকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। গৌরীমা পরম ভক্তিসহকারে 
মাতৃপূজা করিলেন, স্বরচিত একখানি কীর্তন শুনাইলেন। গঙ্গাতীরবর্তী আশ্রমের 
আবেষ্ঠন দর্শনে মাতা সারদেশ্বরী প্রসন্না হইলেন।” 
তাহাদের মধ্যে তত্রত্য মুচিরাম দাস, গগন জেলে, পূর্ণবাবু দারোগা, চন্দ্রনাথ নিয়োগী, 
মোহিত মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনন্দিনী এবং কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী দেবী, নলিনচন্দ্র মিত্র, 
বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নামে আশ্রমের নাম করণ হইলেও ভক্তগণ এবং 
চতুষ্পার্থের অধিবাসীগণ আশ্রমকে কেহ “দামোদর জীউর মন্দির, এবং কেহ-বা 
“যোগিনী-মার কুঠীর” বলিয়াই অভিহিত করিতেন । আশ্রমে দোল, দুর্গোৎসব, জন্মতিথি 
ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠান হইত এবং তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে কীর্তনের দল আসিত।” 


জ্স মণিরামপুর আশ্রমে বিবেকানন্দের আগমন এবং আশ্রম বিষয়ে তার ভাবনা 
[্রীদুর্াপুরী দেবীর লেখা 'গৌরীমা" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত) [পৃঃ ১৭২-১৭৪] 


“গৌরীমার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া স্বামীজী সন্তোষ প্রকাশ করেন। বারাকপুর- 
আশ্রমে স্বামিজী দুইবার গিয়াছিলেন;__ প্রথমবার পশুপতিনাথ ব্স্র বাটীতে সন্বর্ধনার 
নিকটবর্তী কোন সময়, দ্বিতীয়বার দার্জিলিং হইতে প্রত্যাগমনের পর। আশ্রমের স্থানটি 
দেখিয়া স্বামিজী শ্রীত হন। আশ্রমের ভবিব্যত কার্যপরিচালনা বিষয় গৌরীমার সহিত 
তাহার অনেক আলোচনা হয়। 

একবার আশ্রমের প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,“হুড় হুড় 
ক'রে টাকা আসা উচিত ছিল। তখন বললুম গৌরীমাকে, চল আমার সঙ্গে 
আমেরিকায়। ওরাও বুঝতো আমাদের দেশেও কেমন মেয়ে জন্মায়। একবার ঘুরে 
এলে টাকার কত সুবিধা হতো। তা উনি গেলেন না, জাত যাবে ব'লে ।” 

ভগিনী নিবেদিত' এবং আরও দুইটি বিদেশীয়া মহিলাকে স্বামিজী যেদিন গৌরীমার 
সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন, সেইদিনের কথা বলিয়া স্বামিজী বড়ই আমোদ 
অনুভব করিতেন, নিবেদিতা তখন বাংলা কিছুই জানে না, গৌরীমাও ওদের ইংরিজি 
কথা সব বোঝেন না; উভয়ে উভয়কে মনের কথা বোঝাতে উৎসুক। তখন ইসারায় 
আলাপ চললো । মুখ নড়ে, হাত নড়ে, মাথাও নড়ে, কিন্তু কেউ কারুর ভাষা বোঝে 
না। সে এক মজার দৃশ্য!” 

১৩০৮ সালের শীতকালে একদিন গিরিবালা দেবী, তাহার এক দৌহিত্রী এবং 
গৌরীমা বেলুড় মঠে গিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী একতলায় তাহাদিগের নিকট 
আসিলেন। গিরিবালা এবং তাহার দৌহিত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে স্বামিজী বলেন, 
“দিদিমা, খুকী উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েদের সেবা করবে। ওকে আমি বিলেতে পাঠাব। 
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সব খরচা আমি দেবো। তোমরা কিন্তু আপত্তি তুলো না। গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন, 
“দাদা, দেশে থেকেও তা হ'তে পারে।” 

তাহার পর গৌরীমার সঙ্গে আশ্রমের প্রসঙ্গ আরম্ত হইল। স্বামিজী বলিলেন, 
“আমার কাজ শেষ হ'য়ে এলো এবার। মেয়েদের কাজ রইলো, আর তুমি রইলে-_-” 

গৌরীমা বাধা দিয়া বলেন, “যাট্‌ ষাট ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।” 

কিয়ৎকাল গম্ভীর থাকিয়া স্বামিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ঠাকুরের কথা কি 
নড়চড় হবার যো আছে, গৌরমা!” আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোমরা 
মায়েরা চাও আমাকে ষেটের বাছা করে চিরকাল ধ'রে বাখতে। তা কি হয়?” 

১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস। বারাকপুর-আশ্রমে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান 
হইতেছিল, অনেক ভক্তসস্তান সেইদিন সমবেত হইয়াছেন। সন্ধ্যারপর গৌরীমা 
ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এবটা আর্তনাদ করিয়া 
উঠিলেন,“মঠে কি সর্বনাশ হলো রে! নরেন বুঝি ফাকি দিলে ।” 

উপস্থিত সকলের বুক আশঙ্কায় কীপিয়া উঠিল। সেইদিনই অপরাহে যীহারা 
তাহারা গৌরীমার আশঙ্কা বিশ্বীস করিতে না পারিলেও আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। মায়ের 
ব্যাকুলতা দেখিয়া ভক্ত মুচিরাম বলিলেন, “মী, তুমি অমন কথা বলো না, আমি এক্ষুনি 
বেলুড় থেকে খবর নিয়ে আসছি।” 

বেলুড় হইতে সংবাদ আসিল, স্বামিজী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গৌরীমা বর্তমান 
আশ্রম-সম্পাদিকাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বেলুড় অভিমুখে রওনা হইলেন।” 


শর শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রসঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনা ঃ 
তরী সুব্রতাপুরী দেবীর “দুর্গামা”' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত) [পৃঃ ৬৭-৬৯] 


“বারাকপুর আশ্রমের ঘাটে প্রতিবেশী অনেক মহিলা প্রত্যহ গঙ্গান্নান করতে অ'সতেন। 
ন্নানশেষে তারা কলসী অথবা ঘটী ভরে গঙ্গাজল নিতেন, তার কিছুটা ঢালতেন 
শিবঠাকুরের মাথায়, কিছুটা পঞ্চবটাতলায়, তারপর যোগিনীমার মন্দির প্রশাম করে 
যে যার ঘরে ফিরে যেতেন। 

একদিন সন্ধ্যেবেলায় দুটি যুবতী বধু গঙ্গান্নান করতে এসেছেন। পঞ্চবটীতলা দিয়ে 
ঘাটে যাবার সময় তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ অবসন্নভাবে মাটিতে বসে পড়লেন। 
ভয়ে সঙ্গিনী ছুটে গেলেন গৌরীমার কাছে, বললেন,_-ও যোগিনীমা, একটা বৌকে 
ভূতে পেয়েছে, কি সব বকচে, আপনি শীগগির একবারটি এসে দেখুন। 

এ রকম কাতর ডাকে যোগিনীমা তখনই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বৌটিকে 
দেখে তার মনে হল, মেয়েটা ভর-সন্ধ্যেতে এলোচুলে চলেছিল, ওর ওপর নিশ্চয়ই 
কারুর অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। তিনি সেখানে আগুন জ্বালালেন, তাতে সরষে মরিচ কি 
কি সব জিনিস ফেললেন। তারপর সেখানে লাঠি দিয়ে সপাং সপাং করে মারতে 
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লাগলেন। বৌটিকেও কয়েক ঘা দিলেন। কিন্তু কোন সুফল দেখা গেল না। তারপর 
পঞ্চবটাতলায় বসে তিনি সুমধুর সুরে রামনাম বীর্তন আরম্ভ করলেন। তখন এক 
ছায়ামূর্তি তার সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যোগিনীমা, তুমি এসব কি করছ 
এখানে? 

গৌরীমা বলেন, তুমি কে? কেন বৌটাকে কষ্ট দিচ্ছ? 

ছায়ামুর্তি উত্তর দেয়,_দেব নাঃ বৌটার এত বড় আস্পর্ধা, পঞ্চবটীতলায় বসে 
আমি জপ কচ্ছি, ও অশুদ্ধ কাপড়টা আমার গায়ে লাগিয়ে দিল! কেন আঁচল ওড়াবার 
আর জায়গা পেলে না ও? 

গৌরীমা বুঝলেন, সাধারণ ভূত নয় এ, তাই জিজ্ঞাসা করলেন, _আপনি কে? 

ছায়ামুর্তি বললেন, __আমি মহাবীর, এখানে বসে জপ করি। 

গৌরীমা বিনীতভাবে বলেন, __ওর খুবই অন্যায় হয়েছে, বাবা, ওর বুদ্ধি কম, 
আপনি ক্ষমা করুন। 

মহাবীর বলেন, তুমি বলছ যখন, ক্ষমা করব। কিন্তু তার আগে ও গঙ্গান্নান 
করে আসুক, ভিজে কাপড়ে এখানে গড়াগড়ি দিক, নাকে খত্‌ দিক। 

ততক্ষণে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বহু নরনারী এসে জমা হয়েছেন। কয়েকজন 
মহিলা সেই বৌটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গান্নান করিয়ে আনলেন। তারপর বৌটি 
পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিলেন, নাকে খত্‌ দিলেন। গৌরীমা তখন মহাবীরকে 
বললেন, __আপনি এবার প্রসন্ন হোন, কিছু গ্রহণ করুন। 

মহাবীর,_তোমার ঘরে তো আখের গুড় আছে, তাই দাও কলাপাতায় করে। 

গৌরীমা একজনকে বলেন,__শীগৃগির একটা আঙোট কলাপাতা কেটে নিয়ে 
এসো। আমাকে বললেন, _গুড়ের যে নাগরি আছে ঘরে, গোটা একটা নিয়ে এসো 
তো, মা। একপালি গঙ্গাজলও আনবে। আর একটা নতুন কুশাসন। সব কিছু এনে 
আমি অনেকখানি জায়গা গঙ্গ'জলে মার্জন করলুম, কলাপাতাখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে 
রাখলুম, আসন পেতে পাশে খাবার জন্য গঙ্গাজল দিলুম। গৌরীমা পাতার ওপর 
নাগরি থেকে গুড় ঢালতেলাগলেন, আর মহাবীরকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। 

সকলেই তখন ভয়েতে আর ভক্তিতে আবিষ্ট। যেন একটা ছম্ছম্‌ ভাব। মহাবীরের 
কথা আমরা কিছুই শুনতে পাই নি, তাকে চোখেও দেখি নি, কিন্তু কলাপাতায় যখন 
গুড় পড়তে লাগল, তৎক্ষণাৎ তা নিঃশেষ হতে লাগল, এটা চোখে দেখেছি। নাগরির 
সমস্ত গুড় নিঃশেষ হয়ে গেল। গৌরীমা ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই জায়গায় প্রণাম করলেন, 
উপস্থিত আমরাও সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণ'ম করলুম। মায়ের নির্দেশ সেই বধূ কলাপাতা 
আর নাগরি গঙ্গায় দিয়ে এলেন। ততক্ষণে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।” 


সৌজন্য-_€১) গৌরীমা- দুর্গাপুরী দেবী €২) দুর্গামা_ সুব্রতাপুরী দেবী। 
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€খ) মণিরামপুর ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 
(১৮৮৩, ১০ই জুন) 


ঠাকুর আহারাস্তে ছোট খাটটিতে একটু বসিয়াছেন, এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর 
পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপুর হইতে একদল 
ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পি ডব্লিউ ডি-তে কাজ করিতেন, এখন 
পেনশন পান। একটি ভক্ত তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। ক্রমে বেলঘরে হইতে 
একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরাও ক্রমে আসিলেন। 

মণিরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “না, না, ও-সব রজোগুণের কথা-_উনি এখন 
ঘুমুবেন!” 

₹* চাণক মণিরামপুর-_এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামের উদ্দীপন 
হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, “শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে । ও-দেশে 
শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।” 

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু 
আমাদের দয়া করে বলুন। 

[মণিরামপুরের ভক্তকে শিক্ষা-_সাধন-ভজন কর ও ব্যাকুল হও] 

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু সাধন-ভজন করতে হয়। 

“দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে, মন্থন করে মাখন 
তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একটু নির্জন চাই। দিন কতক নির্জনে থেকে 
ভক্তিলাভ করে, তারপর যেখানে থাক। জুতো পায় দিয়ে কাটাবনেও অনায়াসে 
যাওয়া যায়। 

“প্রধান কথা বিশ্বীস। “যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।” বিশ্বাস 
হয়ে গেলে আর ভয় নাই।” 

মণিরামপুর ভক্ত-_- আজ্ঞা, গুরু কি প্রয়োজন? 

ভ্ীরামকৃষ্ণজ-_অনেকের প্রয়োজন আছে। তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। 
গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ঞবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব। 

“তার নাম সর্বদাই করতে হয়। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। অন্নগত প্রাণ, তাই 
যোগ হয় না। তার নাম করে, হাততালি দিলে পাপপাখি পালিয়ে যায়। 


* চাণক হল বারাকপুরের পূর্বনাম। 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে '3 ৬১ 


“সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে; 
অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে। 

“টিমে তেতালা হলে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা 
বলে, হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাবে। 

“আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন 
বৎসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়। 

“মা রীধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুষি দিয়ে গেছে; যখন 
চুষি ফেলে চিৎকার করে ছেলে কাদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে 
করে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম। 

“কলিতে বলে, একদিন একরাত কাদলে ঈশ্বরদর্শন হয়। 

“মনে অভিমান করবে, আর বলবে, “তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ; দেখা দিতে 
হবে।' 

“সংসারেই থাক, আর যেখানেই থাক__ঈশ্বর মনটি দেখেন। বিষয়াসক্ত মন 
যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘষো জুলে না। একলব্য মাটির দ্রোণ অর্থাৎ নিজের 
গুরুর মূর্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল। 

“এগিয়ে পড় ;_কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, 
সোনার খনি, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে হীরে, মাণিক।” 

“যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর ব্গশেছে। ভিতরে 
তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান লাভ 
করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো 
বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিসও 
দেখতে পায়।” 

ব্রহ্মা ও জগন্মাতা এক) 

“এক বই আর কিছু নাই। সেই পরক্রহ্ম “আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ 
দেখান যে, আদ্যাশক্তিরাপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন।” 

“যিনিই ব্রহ্মা তিনিই আদ্যাশক্তি।: একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় 
এককথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এককথাতেই জ্ঞান পাবে। 
খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, 
সে এসে কেবল দুটো আঙুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, “রাজা, এই দেখ, এই দেখ।, 
রাজা অবাক হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙুল একটা আঙুল হয়ে 
গেছে। যাদুকর একটা আঙুল খোরাতে ঘোরাতে বলছে, “রাজা এই দেখ, রাজা 
এই দেখ।” অর্থাৎ ব্রন্মা আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্ত ব্রক্ষজ্ঞান হলে 
আর দুটা থাকে না। অভেদ! এক! যে একের দুই নাই। অদ্বৈতম?” 


সৌজন্য ঃ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত শ্রীম-_কথিত (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা । 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে 3 ৬২ 


(গ) স্বামী অখগ্ডানন্দের “স্মৃতিকথা” থেকে সংকলিত 


“উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বামী অখপ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য) মণিরামপুরে 
এসেছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন-_“বৈদিক শিক্ষার অনুকূলে 
“বেঙ্গলী” পত্রিকার আন্দোলন করিবার জন্য মণিরামপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাড়ি যাই। সুরেনবাবু সে সময়ে তাহার বাড়ির সম্মুখে গঙ্গার ধারে রাস্তার 
উপরে পায়চারি করিতে ছিলেন। সদর-দরজায় একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া আমাকে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ভ্রমণ শেষ করিয়া সুরেনবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, 
“আমার নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ নেই। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।” 
অল্পক্ষণ পরেই চোগা-চাপকান পরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দ-মঠের?” 

আমি বলিলাম, “আজে হ্যা।আপনি বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী, তাই আপনাকে দেখতে 
এলাম।” সুরেনবাবু বলিলেন, “হ্যা, একটু একটু চেষ্টা করি।” আমি বলিলাম, 
“আলমবাজার মঠে আমরা একটি বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আপনার 
“বেঙ্গলী” কাগজে এ বিষয়ে আপনি একটু আন্দোলন করলে বড় ভাল হয়, €দই অনুরোধ 
করতেই আমি এসেছি।" সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি এখন কোথায় যাবেন %” 
আমি বলিলাম, “ভাটপাডায়__-পণ্ডিত মশায়দের সঙ্গে এ বিবয়ে আলোচনা করতে 
হবে।” তিনি বলিলেন, “এ তো অতি উত্তম কথা ।আমি অবশ্যই এর অনুকূলে আন্দোলন 
ক'রব।”? 

কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি এক-ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে 
দাঁড়াইল। গাড়ি দেখিয়া আমার উদ্দেশে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আমি বারাকপুর স্টেশনে 
যাব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। ভাটপাড়ার পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।” 
গাড়িতে উঠিতেই তিনি আমাকে তাহার পাশে বসাইলেন। যাইতে যাইতে অনেক কথাই 
হইল। তিনি বলিলেন, “আপনারাও কংগ্রেসে প্রচার-কাজে যোগদান করুন।” ত'হার 
সেই কথার উত্তরে আমি বলিলাম, “আপনাদের কংগ্রেস একটা মনস্ট্রাস্‌ হুজুগ বলেই 
আমার মনে হয়। বছরে তিনদিন মাত্র খুব হইচই, ভারী সমারোহ, তারপর সব ঠাণ্ডা। 
দেশের সর্বত্র কত নিরন্ন বিপন্ন অসহায় লোক পড়ে রয়েছে, কই আপনারা তাদের 
তো কোন খোঁজ নেন না? আপনাদের কোন প্রচারককে কোনও চাষীর কুঁড়ে ঘরে 
দেখতে পাই না।” আমার কথায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, “ আপনি কি ভগবানের 
মত একা সর্বদা থাকতে পারেন £ ওরকম প্রচার ও সেবক আমাদের যথেষ্ট আছে।” 
আমি বলিলাম, “আমার দুর্ভাগ্য এসকল প্রচারকদের মধ্যে একজনকেও আমি খুঁজে 
বার করতে পারি নি।” 

_স্মৃতি কথা, স্বামী অখণ্ডানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃঃ১৩০-১৩২) 


সংগ্রাহক ২ সম্পাদক, নগর পেরিয়ে 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর প্খিয়ে ০ ৬৩ 


সুবল চট্টোপাধ্যায় থেকে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি 
বিমলেন্দু দাশগুপ্ত 


১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলের ১০/১, এ বি চ্যাটাজী স্ট্রিটে 
স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি ওরফে সুবল চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবার 
নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ, মা হলেন মানদা। মাত্র দেড় বছর বয়সে শিশু সুবল 
মাতৃহারা হন এবং যখন তার পাঁচ বছর বয়স তখন বাবাও তাকে ফাঁকি 
দিয়ে পরলোক গমন করেন। এইভাবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে অনাথ সুবল 
অনেকের কাছে গলগ্রহ হয়ে বড় হতে থাকে এবং সহজেই অনুমেয়, এসময় 
তার জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। কিম্বা বলা যায়, যাঁরা অধ্যাত্ম 
পথের পথিক হবেন ভবিষ্যৎ জীবনে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে দুর্ভাগ্য যেন 
জন্মলগ্ন থেকে তাদের তাড়া করে ফেরে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি থমসনের 
একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। কবি বলেছেন, মানুষ যেমন ঈশ্বরের 
বড় অদ্ভুত “দি হাউণ্ড অব হেভেন।” যেন সেই দিব্য সারমেয় স্বর্গ হতে 
ঈশ্বর সন্নিধানে এইভাবে দুর্ভাগ্যের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। তাই 
বাপ-মা মরা কিশোর সুবল সংসাবের অসারত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করেন। এই 
সময় তিনি নিজের পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করে নিখিল বিশ্বকে আপন গৃহ করে 
নিয়েছিলেন। 

গৃহ ত্যাগ করে তিনি সুদূর হরিদ্বারে গিয়ে হাজির হন। তার হরিদ্বারে 
যাবার পিছনেও একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। বালক সুবল সেদিন বাজারে 
যাচ্ছিল তার দাদুর সঙ্গে। পথে সে একটা কাগজ কুড়িয়ে পায় যাতে ছিল 
একজন সন্ন্যাসীর ছবি। সুবল তার দাদুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, 
সন্ন্যাসীর নাম শ্রীশ্রীভোলানাথ গিরি; হরিদ্বারে তার আশ্রম আছে এবং তার 
ভক্ত শিষ্য আছে সারা ভারত জুড়ে। তিনি একজন খুব বড় সন্ন্যাসী। 

ভোলানন্দ গিরি মহারাজের এইটুকু জ্ঞান নিয়েই হরিদ্বারে আসেন তিনি। 
উদ্দেশ্য ছিল কোন রকমে এই আশ্রমে একটু স্থান করে নেওয়া। কিছুদিন 
হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে ভিক্ষুক ও সমন্যাসীদের সঙ্গে লাইনে বসে পুণ্যার্থীদের 
কাছ থেকে সাহায্যও নিয়েছেন। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হরিদ্বার ত্যাগ 
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করে সমতলে আসেন। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও একটু 
মাথা গৌঁজার স্থান পাননি। 

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েন এই মণিরামপুরে, এই 
সিদ্ধেম্বরীতলায়, এই মনোরম পরিবেশে এবং ভাগ্য এবার সহায় হল, শেষ 
পর্যস্ত তার এখানে ঠাই হয়ে গেল এক রকম। 

এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় গঙ্গার ধারে একখানি ঘরছিল, যা জনৈক ধনাঢ্য 
ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন গঙ্গাবাসীদের জন্য। ঘরখানা খালিই থাকত সারা 
বছর। কচিৎ কোন সন্যাসী এখানে এসে পড়লে, এই ঘরে রাত কাটাত। 
জ্যোতির্ময়ান্দ এই ঘরটিতে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিলেন। আর তার ক্ষুধা 
নিবৃত্তির প্রধান দায়িত্টা গিয়ে বর্তালো নিকটবর্তী পার ঘাটের মাঝি মাল্লাদের 
উপর ও নিকটের গঙ্গার ধারে নির্মিত ছোট্ট এক রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের ভক্ত 
সেবক গোপীনাথ বাবাজীর উপর। তাছাড়া স্থানীয় দয়ালু বাসিন্দাদের কেউ 
কেউ তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর করে খাওয়াতো কখন সখন। 

রাস্তার অন্য ছেলেদের মতই অতি তুচ্ছ, অতি নগন্য এই ঘর পালানো 
ছেলেটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন বৈশিষ্ট্য খুজে পেত না কেউ। কিন্তু 
একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তার বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ত। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 
দিতেন; ঠিক সেই রকম উদাসীন ও ভাসাভাসা দৃষ্টি ছিল সুবলের দুচোখে। 
আমরা সাধারণ মানুষ যেমন বহির্জগৎকে দেখতে ব্যস্ত সর্বদা, সুবলের দৃষ্টি 
ছিল ঠিক তার বিপরীতমুখী। যেন অন্তরের গভীরে পক্ষীমাতার মতই কোন 
কিছুতে তা দিতে ব্যস্ত সদা। অবশেষে ডিমফুটে বাচ্চা বেরনোর সময় হল। 

সুবল সন্ন্যাস নিয়ে নাম নিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি। তিনি দীক্ষা 
নিয়েছিলেন ভোলাগিরি মহারাজের প্রধান শিষ্য মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের 
কাছে। ভোলাগিরির মৃত্যুর পর হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমের প্রেসিডেন্ট 
হয়েছিলেন এই মহাদেবানন্দ। সেব্রেটারি ছিলেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি। 
বিশ্বেশ্বরানন্দের মৃত্যুর পর সেক্রেটারি হয় জ্যোতির্ময়ানন্দ। এক সময় তিনি 
এই আশ্রমে প্রবেশ লাভের জন্য কত চেষ্টা করেছিলেন, পরে সেই আশ্রমের 
তিনি হলেন সেব্রেটারি। সারা ভারতে এই ভোলাগিরি আশ্রমের যেখানে যত 
শাখা আছে সবের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। 

হরিদ্ধারের ভোলাগিরি আশ্রমের একটি শাখা মণিরামপুরের এই 
আশ্রমটিকে স্থানীয় মানুষ বাবাজি আশ্রম বলেই জানে। কারণ, মূল মন্দিরটি 
এখন যেখানে আছে, সে জায়গায় আগে যে ছোট রাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিল, 
তার সেবক ছিল ভক্ত গোপীনাথ বাবাজি। তিনি মারা যাবার সময় মন্দিরের 
নিত্য পুজার ভার দিয়ে যান জ্যোতির্ময়ানন্দকে। সেই থেকে জ্যোতির্ময়ানন্দ 
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স্থানীয় মানুষের কাছে বাবাজী। তাই ভোলাগিরি আশ্রমকে তারা বাবাজী 
আশ্রম বলে সুখ পায়। 

যখন তিনি হরিদ্বারের ভোলা গিরি আশ্রমের সেক্রেটারি হন, সে সময় 
তার কর্মের পরিধি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। তিনি পুরীতে ভোলা 
গিরি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যোশীমঠ ছাড়িয়ে কিছুটা গেলে বদ্রীনারায়ণ নামে 
জায়গায় তিনি ভোলা গিরির নামে একটি আশ্রম ও একটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

ঈশোপনিষদের খধষির মত জ্যোতির্ময়ানন্দও, এই জগতের সব কিছুই 
ঈশ্বরীয় চৈতন্যে উদ্ভাসিত দেখতেন। এখানে কেউ হেয় নয়, কেউ ঘৃণ্য নয়। 
সকলের সাথে একাত্ম হতে হবে, তবেই না সর্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা 
সম্ভব হবে। 


লেখক পরিচিতি £ প্রতিষ্ঠিত লেখক 


মুসলিম উপাসনালয় 


মণিরামপুর অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 
আম মণিরামপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের পাশে হাজি মুকবুল মুন্সীর মসজিদ। 
মিন্ত্রীঘাট আনন্দময়ী কালীবাড়ীর কাছে ইমামবাড়া। 

মি্ত্রীঘাট সন্দলপুর ইমামবাড়া। 

মিস্ত্রীঘাট সন্দলপুর দরগা। 

নয়াপল্লাতে রয়েছে দু"টি দরগা । 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০9 নগর পেরিয়ে ০ ৬৬ 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 
স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি 


ধনী, মানী, কুলীন, পন্ডিত কুলে জন্ম হয়ে ছিল বটে, কিন্তু সার্থক হয়নি এই 
মানব জন্ম। যেদিন আশ্রয় নিলাম আমার প্রিয়তম গুরুর চরণে, সেদিনই 
আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। 

শুর্রা ফান্মুনী তিথির সুখদা বসস্তকাল নবনব ফুল ফলে শোভিত, 
আশ্রমুকুলে অনুরঞ্জিত, বেদধ্বনি নিনাদিত, কোকিলের কুছকুহু রব ও 
মধুমক্ষিকার গুণগুণ ধ্বনি বয়ে এনেছে আমার প্রভুর আগমনের দিনের 
পুণ্যময় বার্তী। আজ মনে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণময় প্রভুর কথা। শিহরণ জাগছে 
অন্তরের গোপন হৃদয়ের, ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রভুর বাণী। শুধু হা-হুতাশ 
হচ্ছে প্রভুপ্রভু বলে। সেই ফাল্সুনের প্রতিপদ তিথি আর এই ফালন্ধুনের প্রতিপদ 
তিথি মনে হচ্ছে আকাশ পাতালের দুস্তর ব্যবধান। প্রভু বিহনে সব অন্ধকার। 
হে বরণীয়, পুজণীয়, আরাধ্য তিথি! তুমি বয়ে এনেছিলে আমায় প্রাণময় 
প্রভৃকে, তাই তোমাকে জানাই আমার অত্তরের অসংখ্য প্রণাম। ধন্য, ধন্য, 
পূর্ববঙ্গ, ধন্য ময়মনসিংহের পৃতস্পৃষ্ট পাথরাইদ গ্রাম, যে গ্রামে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন আমার প্রাণময় প্রভু, ধন্য পিতা গিরিশচন্দ্র, বিপিন 
যার গর্ভসিম্ধ হতে আবির্তৃত হলেন স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি। আজ এই 
শুভদিনে, শুভক্ষণে তোমার পাদপদ্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার মত আমার কিছুই 
নাই। যেমন লোকে গংগাজলে গংগাপূজা করে, তোমাতেই সমর্পিত 
কায়মনোপ্রাণ তোমারই চরণে অর্থ্য দিলাম, ধন্য কবলাম জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্ত। জনেজনে নানাপ্রকার মতবাদ, কেউ বলে তোমায় জ্ঞানী, গুণী, পন্ডিত, 
কেউ বলে তোমায় যোগী, কেউ বলে তোমায় ত্যাগী, কেউ বলে তোমায় 
ঝষি, কেউ বলে তোমায় সিদ্ধ মহাত্মা। কিন্তু আমি জানি তুমি আমারই 
হৃদয়ের সর্বস্ব প্রাণময় প্রিয়তম প্রভু। তাই তোমার কাছে আমার এই আকুল 
আকুতি। তুমি আমার শুধু এক জনমের নয়, জনম জনমের মত হবে প্রভু, 
আমি হব তোমার দাস। জয় ফান্খুনী প্রতিপদ তিথি। জয় ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজ! জয় প্রাণময় প্রভু স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ! 


লেখক পরিচিতি ঃ স্বামী মহাদেবানন্দ মহারাজের শিষ্য, বারাকপুর শ্ররীণ্রু ভোলানন্দ 
আশ্রম ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রষ্টা। আশ্রম স্মরণিকা '৬৪ থেকে গৃহীত। 
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০ উৎসব 


মণিরামপুর বারোয়ারী দুর্গোঘসব-_শতবর্ষের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রতীপ নিয়োগী 


মণিরামপুর বারোয়ারী দুর্গোৎসবের শতবর্ষের এঁতিহাসিক তথ্য দেওয়া এক কঠিন 
সমস্যা । বারোয়ারী দুর্গোঘসবের কোন লিখিত তথ্য বড় একটা থাকে না। তবুও 
নানা কথকথা এবং পল্লীবাসীর প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা যৎসামান্য 
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইতেছি। 

এই উৎসবের যাহারা গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশ বংশধর 
এখনও বর্তমান, এবং মিল্ত্রীঘাট অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। মূলতঃ তাহাদের নিকট 
হইতেই গঠিত আমাদের এই সংগ্রহ ভান্ডার। 

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে তখন মণিরামপুর ছিল একটি গন্ড গ্রাম। তিন দিকে 
বেষ্টিত স্বোতম্িনী গঙ্গার উপকূলবর্তী একটি ছায়া শীতল স্নিগ্ধ পরিবেশ । উর্বরা এই 
পুণ্যভূমিতে সবুজের সাম্ত্রাজ্য। তারই মাঝে মধ্যে কয়েকটি পরিবার লইয়া ছিল 
একটি গ্রামীণ পল্লী । ক্রমে ক্রমে নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামে ছাট ব্যবসার পত্তন 
হয়। আনুমানিক ধিতাড়া গ্রামের বের্তমানে পলতা) বাসিন্দা ক্ষেত্রমোহন ঘোষ 
আসিয়াছিল এই অঞ্চলে চুন-সুরকীর ব্যবসা করিতে । সেই কারণে এই জায়গাটিকে 
বলা হইত চুণাইটি। সম্ভবতঃ সন্নিকটেই ইংরেজদের প্রভাব থাকায় চুনাইটি নামের 
সঙ্গে কিছুটা বিদেশীয়ানা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ মণিরামপুরের অনতিদূরেই ছিল 
ইংরেজদের ব্যারাক। আমাদের দুর্গাপূজা আরম্তের পূর্বেই মণিরামপুর সংলগ্ন 
বারাকপুর এঁতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহে সমাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। আজও 
সিপাহী বিদ্রোহের পীঠস্থান স্বরূপে বারাকপুর ভারতবাসীর তীর্থভূমি। ইহাছাড়া 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পূজারী, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধা রাষ্ট্রগুরু 
সুরেন্দ্রনাথ মণিরামপুরের বাসিন্দা। 

সিপাহী বিদ্রোহের পীঠস্থান হইতে পাঁচশ গজের মধ্যে অবস্থিত আমাদের 
শতবর্ষ এতিহ্যমণ্ডিত পুজা প্রাঙ্গণ। ক্ষেত্রমোহন ঘোষের উদ্যোগে এবং স্থানীয় 
বাসিন্দাগনের একাস্তিক সহযোগিতায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন 
হইয়াছিল। যদিও সেই সময় দুর্গাপূজা ছিল রাজসিক ব্যাপার। জমিদারগণের 
অঙ্গনেই তাহা শোভা বর্ধন করিত। সেই সময় বারোয়ারী দুর্গোৎসবের আয়োজন 
নিঃসন্দেহে এক এঁতিহাসিক ঘটনা । 

বর্তমানে যে স্থানে চিররঞ্জন মিত্রের সুবৃহৎ বসতবাটী সেই স্থানেই বাশ আর 
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হোগলার ছাউনীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল বারোয়ারী পূজা প্রাঙ্গণ । ক্রমে সেই জায়গায় 
বাড়ী নির্মাণ হওয়ায় ক্ষেত্রমোহন ঘোষের নিজের গোলায় অর্থাৎ আজ যে স্থানে 
বি. ওয়াই. এম. এ. ক্লাব প্রতিষ্ঠিত সেইস্থানে পূজার স্থান পরিবর্তন করা হয়। 

শোনা যায়, সেই সময় ক্ষেত্রমোহন ঘোষ তার গোলায় সমগ্র বৎসর যাবৎ 
বারোয়ারী দুর্গোৎসবের জন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। এবং বহু বৎসর তাদের উদ্যোগেই 
পূজার অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হইত। 

পর্যায়ক্রমে পৃজার দায়িত্ব পড়ে মিল্ত্রীঘাট অঞ্চলের স্থায়ীবাসিন্দা শ্রীযুক্ত কালিপদ 
পাল এবং অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দাগণের নিকট । এই সময় পুনরায় পুজার স্থান 
পরিবর্তন করা হয়। বসতি যতই বাড়িতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই পুজার স্থানও 
পরিবর্তন হইতে থাকে। 

শ্রীযুক্ত কালিপদ পাল মহাশয়ের কাছে ১৯১৭ সালের (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) পূজার 
আয় ও ব্যয়ের একটি হিসাব পাই। চদা সংগ্রহ হইত ৭০ হইতে ৮০ টাকা। এবং 
পূজার খরচ এইরূপ -_ প্রতিমা ১০ টাকা, প্রতিমার সাজ ১০ টাকা, পুরোহিত ৮ 
টাকা, ঢাকি ৮ টাকা এবং আনুষঙ্গিক ২৫/৩০ টাকা । ইহা হইতে ষষ্ঠী পূজার জন্য 
ফলমূল এবং কাপড় গামছার ব্যবস্থা করিতে হইত। সিঙ্গুর হইতে পুরোহিত 
আসিতেন। ষষ্ঠীর দিন হইতেই বহু পুণ্যার্থী পূজা প্রাঙ্গণে জড় হইতেন, নানাবিধ 
ফলমূল ও নতুন বন্ত্রাদি পূজার জন্য জমা হইত। পুরোহিতের ব্যবস্থা অনুযায়ী ইহার 
দ্বারাই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পুজার কার্ধ্য সম্পন্ন হইত। পুজামণ্ডপে 
ভোগের ব্যবস্থাও ছিল। ক্রমে মিল্ত্রীঘাট অঞ্চলে মানুষের বসবাস বাড়িতে লাগিল 
এবং বারোয়ারীতলা ও আরও দু-এক জায়গা স্থান পরিবর্তন করিয়া বিগত পঁয়ত্রিশ 
বৎসর যাবৎ বর্তমান বারোয়ারীতলাতেই দুর্গাপূজার আয়োজন পর্ব সমাপ্ত হইতেছে। 
সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের অনুষ্ঠান আয়োজন ক্রমশই পরিবততিত 
হইতে থাকে। 

পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম যে 
সমস্ত কমীবৃন্দের একাস্তিক প্রচেষ্টায় এই বারোয়ারী দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল 
তাহারা হইলেন __ 
বঙ্গাব্দ ১২৮২ হইতে ১৩২৪ ইং ১৮৭৫ হইতে ১৯১৭) 
“ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, 'অধরচন্দ্র সাধুখী, *প্রিয়নাথ পাল, *বিহারীলাল পাল, 'হরিবন্ধু 
বাড়ুই,“হীরালাল পাল,“ ক্ষেত্রমোহন দাস, “ভূতনাথ মালিক, সারদা দে, রাখাল পাল, 
'গুরুদাস পাল। 


সৌজন্য £ স্মরণিকা, বারাকপুর বারোয়ারী দুর্গোৎসব, মিশ্ত্রীঘাট, ১৩৮১ 
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মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব 


জজ বিশালান্্ী 

বিশাল বদনা দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে। 

দৈত্যমাংসম্পৃহে দেবী বিশালাল্ষ্ী নমোহস্ততে || 
“বিশালাম্ম্মী দেবী তণ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভূজা, উগ্রা খড়া ও খেটক হত্তা, রক্তবসনা, 
যোড়শবধীয়া, মুণ্ডমালাভৃষিতা, জটামুকুটশোভিতা, শবোপরি অবস্থিতা 
সর্বসৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী। ধর্মপূুজা বিধানে বিশালাম্ষ্ীর তিন 
রূপ- প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহে, প্রৌঢ়া এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা।” বিশালাল্ষ্মীর 
আর এক নাম বাশুলী। মুকুন্দ মিশরের বাশুলীমঙ্গলা কাব্যে দেবী বাশুলী বা 
বিশাললোচনা চন্তী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। 
বিশালাল্ষ্মীর মূর্তির প্রকারভেদ দেখা যায়। কোথাও অনেকট' চণ্ডী কালীর 
ধাচে, কোথাও আবার সরস্বতীর মত। 

মণিরামপুরের বিশালাল্ম্ী বলতে দেখা যাবে কয়েকটা গাছ নিজেদের মধ্যে 

জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এখানে উৎসব 
হয়। সম্প্রতি মন্দিরের নাটমন্দির নির্মিত হয়েছে। 


জ স্বামী অভেদানন্দ উদ্বোধিত শিব মন্দির 


২১নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই শিব মন্দির। এটি প্রতিষ্ঠা করেন চুড়ামণি ঘোষ 
এবং সহধর্মিনী কালীদাসী ঘোষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত। মন্দিরের গায়ে 
পাথরের ফলকে লেখা আছে-_ 

“ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী 
অভেদানন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ২২ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল।” নিত্য পুজা হয়। 


» জোড়া শিব মন্দির 


২০নং ওয়ার্ডে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গায়ে লেখা অনুযায়ী এর 
প্রতিষ্ঠা কাল ১৬৮৬ শকাব্দ। পরবতীকালে এর সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির 
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প্রাঙ্গণে বারোয়ারি দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। শিব নিত্য পৃজা পেয়ে থাকে এখানে। 


জজ সিতেপ্বরী কালী মন্দির 


কালীর একটি রূপ হল সিদ্ধেশ্বরী । “সিদ্ধেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা, 
মাথায় জটা, রক্তপন্মোপরিস্থিতা, চতুর্ভূজা, বাম হস্তদ্ধয়ে কত্রী ও খর্পর, দক্ষিণ 
হস্তদ্ধয়ে বর ও অভয় মুদ্রাধারিনী।” এখানকার মূর্তি ভিন্ন ধরণের। মহাদেবানন্দ 
মহাবিদ্যালয়ের দক্ষিণ লাগোয়া এই মন্দির। নিত্যপূজা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে 
পূজোর ডালির ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসবের চেহারা নেয়। 'কালীপুজোর পরদিন 
অন্নকূটের উৎসবে বহুলোক সমাগম হয়। 


জজ বুড়োশিব মন্দির 


১৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জলকলের প্রাচীরের গায়ে কিছুটা উত্তরে গির্জার আদলে 
নির্মিত হয়েছে বুড়ো শিবের মন্দির। এখানকার দে পরিবার এই মন্দিরের দেখভাল 
করেন | দে পরিবারের কোন এক পুরুষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে গঙ্গা থেকে শিবকে 
তুলে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন, আর বৃষটি বার্মা থেকে আনা হয়েছে বলে 
শোনা যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে পূজা হয়। চৈত্র মাস ৩০ দিনে হলে সেই 
মাসের ২৫ তারিখে আর চৈত্র মাস ৩১ দিনে হলে ২৬ তারিখে দে পাড়ার 
গঙ্গার ঘাট থেকে শিবকে স্নান করিয়ে স্থাপন করা হয়। 


আজ আনন্দময়ী কালীমন্দির 


প্রাচীন এই কালীমন্দির মিন্ত্রীঘাটের মোড়ে অবস্থিত। মিন্ত্রীঘাটে স্নান সেরে দেবতার 
পায়ে অর্থ দেবার উদ্দেশ্যেই এই কালীমন্দির স্থাপিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। 
স্নানের ঘাট এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এই মন্দিরে নিত্যপূজা হয়ে আসছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের 
ফলহারিনী কালীপুজার দিন এটি স্থাপিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। অমাবস্যা 
তিথিতে ফলহারিনী কালীপুজা উপলক্ষে এই মন্দির উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। বাস 
কমীদের অনেকেই যাত্রাশুরুতে মার আশীর্বাদ নিতে ভোলে না এখান থেকে৷ 


জ শরীর ভোলানন্দ আশ্রম 


মণিরামপুর গঙ্গার তীরে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি মহারাজের 
প্রচেষ্টায় এই আশ্রম গড়ে ওঠে। এটিই হরিদ্বারের শ্রী শ্রী ভোলানন্দ সন্যাস 
আশ্রমের শাখা। প্রথমে দেড় কাঠা জায়গা পাওয়া যায় "সাধুচরণ ঠাকুরের কাছ 
থেকে, যা দিয়ে "রাধাগোবিন্দজী” সেবার জন্য একটি মন্দির গড়ে ওঠে। পরে 
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সেই মন্দির সংস্কার করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ শিব মন্দির স্থাপন করা হয়। বহুলোকের 
দান রয়েছে এই আশ্রমের বিস্তারে। স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যকে 
অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ঘটানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্যে। এই 
আশ্রমের পরিচালনায় রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধাশ্রম এবং কন্যাশ্রম। 
তবে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রমের পরিচালন থেকে বেরিয়ে এসেছে। আশ্রমের 
উপলক্ষে নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে উৎসবের জাঁকজমক 
কমেছে। একটি কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। বর্তমানে সেটি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অধীন। 


জ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ মন্দির 


মণিরামপুর চিত্রবাণী সিনেমা হলের পাশেই অবস্থিত এই মন্দির স্থাপিত হয় 
১৩০৫ বঙ্গাব্দে। মা আনন্দময়ী দাসীর মুখে স্বপ্নাদেশ শুনে পুত্র চন্দ্রমোহন সা 
বেনারস থেকে রাধা-কৃষ্জের বিগ্রহ নিয়ে এসে রাসপূর্ণিমা তিথিতে স্থাপন করেন। 
একসময় রাস উপলক্ষে এই মন্দির উৎসব মুখর হতো, বসত যাত্রাগান আর 
পুতুল নাচের আসর। এখানে শিব ও লক্ষ্মী নারায়ণেরও মূর্তি পৃজা হয়ে থাকে। 


্ মান্নাবাড়ির অন্নকৃট উৎসব 


মান্নাপাড়ার মান্নাবাড়িতে প্রতি বছর ২০ জুন এই উৎসব হয়ে থাকে। বহু লোক 
সারাদিন ধরে এখানে ভোগগ্রহণ করে থাকেন। স্তুপাকার ভাতের পাশেই 
বাইশরকম ভাজা ছাড়াও বহু রকমের ভোগ সাজানো হয়। 


জজ রাধাগোবিন্দ মন্দির 


বেনেপাড়ার গোবিন্দ বাটীর এই মন্দির পুরানো। গোবিন্দ কষ্টি পাথরের আর 
রাধিকা অস্ট ধাতুর। জন্মাষ্টমী, রাস, দোল উপলক্ষে উৎসবের দোলা লাগত। 
নিত্য পূজা চালু আছে। 

অসংগঠিতভাবে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের মেলা বসে মণিরামপুরে । একসময় 
সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সামনে চড়ক গাছে গাজন সন্স্যাসীরা ঘুর পাক খেত। 
একালের মণিরামপুরে জম-জমাট মেলা বসে কালীপুজাকে কেন্দ্র করে। পৃজা 
একদিনে শেষ হলেও চারদিন ধরে চলে মেলা। দুর-দূরাতস্ত অঞ্চল থেকেও 
দর্শনার্থীরা এখানে ভিড় জমায়। 
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০ মণিরামপুরের সংস্কৃতি 


মণিরামপুর-সদরবাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল একাল 
শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 


একটা সময় ছিল যখন মণিরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক সঙ্গীত চর্চা গড়ে 
উঠেছিল। মণিরামপুর গোয়ালপাড়া নিবাসী স্বগীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের 
বাড়িতে একটা সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্র ছিল। স্বর্গীয় অশ্খিনীকুমার ঘোষ মহাশয় একজন 
বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা তার বাড়িতে নিয়মিতভাবে যাওয়া 
আসা করতেন। বাড়ির বাইরের দিকের ঘরটা সব সময়ই গান বাজনায় ভরপুর 
হয়ে থাকতো। মনে আছে খুব ছোট্টবেলায় সকালে একবার তার বাড়িতে একটি 
গান বাজনার অনুষ্ঠানে আমার বড়দার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। এঁ অনুষ্ঠানে তখন 
তিনি গান গাইছিলেন। খুব একটা গান বুঝতাম না, তবে ভালবাসতাম। মনে হচ্ছিল 
সকালের একটা আমেজ যেন আমার শরীর মনকে ভরিয়ে রেখেছে। তার সঙ্গে 
তবলায় সঙ্গত করছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত তবলিয়া স্বগীয় ভোলানাথ ঘোষ 
মহাশয়। স্বগীয়ি অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র স্বগয়ি বিশ্বনাথ ঘোষ 
মহাশয় প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গীত মহলে বিশেষভাবে 
পরিচিত ছিলেন। যাইহোক, পরবর্তীকালে স্বগীয় অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয় যৌথ 
পরিবারের আঙিনা ছেড়ে মণিরামপুর বেনেপাড়ার নিকটে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। 
এইখানেও বাইরের ঘরটিতে নিয়মিতভাবে গান বাজনা চলতো । তখন বিশ্বনাথদা 
একজন পরিপূর্ণ সুগায়ক হিসাবে পরিচিত। আমি মাঝে মধ্যেই তার বাড়িতে তার 
গান শুনতে যেতাম। আমার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতাও ছিল। একদিন আমাকে 
বললেন-_ তুমি আগামীকাল আমাদের বাড়িতে চলে এস। কয়েকজন ভারত বিখ্যাত 
শিল্পীর আসার কথা আছে। তারপরদিন ঠিক বিকালে আমি পৌঁছে গেলাম। আমি 
যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম একটা গাড়ি বিশ্বনাথদার বাড়ির সামনে 
এসে হাজির হলো। দেখলাম ভারতবিখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেব 
এবং তার সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ সাহেব গাড়ি থেকে নেমে আসছেন। 
তাদের ঠিক পিছনে বেনারসের প্রখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত নানকু মহারাজ ছিলেন। 
একটি মজার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। চায়ের পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর ওস্তাদ হাফেজ খাঁ সাহেব বিশ্বনাথদাকে সিগারেট আনতে বললেন। বিশ্বনাথ 
দা আমাকে ডেকে টাকা দিয়ে বললেন খুব দামী সিগারেট আনতে । তখনকার দিনে 
ক্যা্সটান খুব দামী সিগারেট। আমি এ সিগারেট ২ প্যাকেট কিনে এনে দিলাম। 
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খাঁ সাহেব আমার হাতে প্যাকেট ২টি ফেরৎ দিয়ে বললেন- ক্যাভেন্ডার সিগারেট 
নিয়ে এস। বড়ই মুশকিলে পড়ে গেলাম। তখন ক্যাভেন্ডার সিগারেটের চল এখানে 
মোটেই ছিল না। খুবই কমদামী সিগারেট। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। বিশ্বনাথদা 
বললেন সাইকেল নিয়ে যাও সব দোকান খুঁজে দেখো হয়ত পেয়ে যেতেও পার। 
সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন দোকান খুঁজতে খুঁজেতে কোর্টের কাছে একটা দোকানে পেয়ে 
গেলাম। ২ প্যাকেট ক্যাভেন্ডার সিগারেট কিনে নিয়ে এসে বিশ্বনাথদার হাতে দিলাম। 
ক্যাভেন্ডার সিগারেট পেয়ে খুব খুশী হয়ে একটা ধরালেন। সিগারেটটা ধরিয়ে শিশুর 
মত হাসতে লাগলেন। পাকা দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি পরে বৃদ্ধ খা সাহেব বেশ 
মজার মজার গল্প করছিলেন। এ অনুষ্ঠানে আমার বড়দাও গেছিলেন। বড়দা খা 
সাহেবকে একটু সরোদ বাজাতে ভীষণভাবে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগলেন। 
তখন খাঁ সাহেব বললেন-_ দেখো বেটা আমার নখে খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার 
ছেলে আমজাদের কাছ থেকে সরোদবাদন শুনে নাও। তখন ওস্তাদ আমজেদ খাঁ 
সাহেবের কোনই নাম ছিল না। তার বয়স ষোল কি সতেরো হবে। পড়াশুনা করছেন। 
বড়দা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন ক্লাসে পড়। উনি বললেন ক্লাস টেন 
এ পড়ি। তাকে দেখে মনে হল সৌম্যকাস্ত চেহারার মধ্যে শাস্ত ভদ্র এবং তা ভাব 
যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যা এখনও তার মধ্যে সেই স্বভাবগুলি প্রকাশ পায়। ওস্তাদ 
আমজেদ আলী খাঁ সাহেব সরোদ ধরলেন। যেন মনে হলো সুরের মধ্যে তিনি 
ধ্যানস্ত হয়ে গেলেন। এঁতিহ্য অনুসারী পরিচ্ছন্ন বাদনশৈলী। আলাপ, জোড়, ঝালা 
এবং বিলম্বিত ও দ্রুত দুটি গতের মাধ্যমে রাগের পরিপূর্ণ বিন্যাস, যা আমাদের 
সকলকে স্মিত করে দিয়েছিল। তার বাজনায় সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত ঝালায় উল্লাস 
ও উত্তেজনা তার প্রতিভার পরিচয় দেয়। তবলায় সঙ্গত করছিলেন পণ্ডিত নানকু 
মহারাজ, যিনি ছিলেন আগাগোড়া বিশ্বস্ত । ক্রটিহীন সঙ্গত ও সওয়াল-জবাব বাস্তবিকই 
অনবদ্য। কত যে শ্রোতা তার বাজনা শুনছিলেন তা বলে বোঝাতে পারব না। 
ভিড়ে রাস্তা যেন উপচে পড়ছে। এই ভাবেই বিশ্বনাথ দা মাঝে মধ্যেই ভারত বিখ্যাত 
সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে আসতেন সাধারণ মানুষদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মন্ক করে তুলবার 
জন্যে। অনেক প্রখ্যাত শিল্পী এবং সঙ্গীত গুণীজন তার বাড়ীতে আসতেন। তাদের 
সঠিক নাম ঠিকমত বলতে পারবো না। তবে রানাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং 
কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের অনতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শিব কুমার চট্টোপাধ্যায় 
(গুণীন চ্যাটার্জী) তার বাড়িতে নিয়মিতভাবে আসতেন । বিশ্বনাথ দা নিজেও একজন 
বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত সব সঙ্গীত সম্মেলনে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, যেমন তানসেন সংগীত সম্মেলন, নিখিল ভারত 
ংগীত সম্মেলন সাদারঙ্গ আদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদি। বিশ্বনাথদা সঙ্গীত শিক্ষা 
কার কাছে গ্রহণ করেছিলেন সঠিক ভাবে কিছু বলতে না পারলেও তার বাবা 
তো বটেই আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 
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বিশ্বনাথদার শিল্পী সুলভ মনের কথা একটু না বললে মনে হয় তার কথা সম্পূর্ণ 
হবে না। তার টাকা পয়সার কোন চাহিদা ছিল না। তিনি সামান্য টাকার পরিবর্তে 
অথবা টাকা না নিয়েও অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতেন। তিনি গানকে 
ভালবাসতেন। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়েও গান গাইতেন। যেমন ছিল সেই সময়কার 
শিল্পীদের মানসিকতা তেমনি ছিল শ্রোতাদের আগ্রহ এবং আত্তরিকতা। 

আমি এই অঞ্চলে সঙ্গীত চর্চা ধারা করেন এবং সঙ্গীত অনুরাগীরা, যাঁরা বিভিন্ন 
ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত রসম্বাদনের জন্য কত উৎসাহ এবং আনন্দ নিয়ে 
স্বতস্ফুর্তভাবে যোগদান করতে ভালবাসতেন, সেই এতিহ্াগুলো তুলে ধরতে চাই। 
বর্তমানে যাত্রার যে রূপ দেখতে পাই, তাতে শুধু নাটকের প্রাধান্য খুব বেশী থাকে। 
সেই সময় যাত্রার এরূপ ছিল না। সেই সময়কার যাত্রায় নাটক তো অবশ্যই থাকতো। 
বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ধরণের গানের প্রাধান্য এত বেশী থাকতো যে লোকে বলত 
যাত্রাগান শুনতে যাচ্ছি। বিখ্যাত গায়কেরা যাত্রা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে 
শ্রোতা বা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন। বিবেকের নাম ভূমিকায় তারা গান গেয়ে 
নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে কি ঘটবে বা ঘটতে চলেছে সেই সব কথা গানের মাধ্যমে 
জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন। টগ্লাঙ্গের গান, ধ্রুপদাঙ্গের গান, রাগ মিশ্রিত ভক্তি 
সঙ্গীত ইত্যাদি সবরকমের গান সেই সময়কার গায়কেরা যাত্রার মধ্যে পরিবেশন 
করতেন। সানাই ছিল যাত্রার প্রধান অঙ্গ । আমি দেখেছি বিখ্যাত বাংলা টগ্লা গায়ক 
সুকষ্ঠী স্বর্গীয় কালিপদ পাঠক মহাশয় যাত্রা দলের সঙ্গে এসে বিবেকের নাম ভূমিকায় 
কত গান গেয়েছেন; কত সংগীত রসিকদের তিনি আনন্দ দান করেছেন, তা বলে 
বোঝাতে পারবো না। বারাকপুর মণিরামপুর অঞ্চলে তৎকালীন চিত্রবাণী সিনেমা 
হলের পাশে "চন্দ্রমোহন সা*র ঠাকুর বাড়ীতে প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার সময় ১ 
মাস যাবৎ যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হ*তো। প্রতি শনিবার এবং রবিবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন 
যাত্রার দল এসে, যাত্রাগান করে যেতেন। খুব জাঁকিয়ে যাত্রার আসর বসতো । স্থানীয় 
দল থাকতই। উপরন্তু কলকাতা, হাওড়া, বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থান থেকে যাত্রার 
দলগুলি এখানে আসতো। যা টাকা খরচ করা হতো তা সবটাই "চন্দ্রমোহন সা'র 
এষ্টেট থেকে ব্যয় করা হত। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকতো যাত্রাগানের আসরটি। 
বারাকপুরবাসীরা সব দুঃখ কষ্ট বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে কত আনন্দ নিয়ে 
বাড়ী ফিরে যেতেন তা বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের কিছুতেই অনুভব করানো সম্ভবপর 
নয়। আমিও সেই যাত্রাগানের আসরে বাবা মার সঙ্গে যেতাম। যাত্রা শুরু হওয়ার 
আগে কনসার্ট বাজানো হত, বর্তমানে যাকে আমরা বলি অর্কেন্ট্রী। আমার খুব ভাল 
লাগতো এঁ কনসটি শুনতে। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে এ বাজনা চলতো । যাইহোক, একটা 
জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় আছে, সেই সময় সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত রসিকদের 
মধ্যে একটা অপূর্ব মেল বন্ধন তৈরি হয়েছিল। তখন সঙ্গীত শিল্পী চাহিদার তুলনায় 
খুবই কম। কারণ প্রকৃত সঙ্গীত শিল্পী না হলে কেউই নিজেকে প্রকাশ করতো না। 
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তারা সংগীত শিল্পত্বের ওজন বুঝতেন। অথচ সংগীতমনস্ক সাধারণ মানুষের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তার একটা কারণ ছিল, সঙ্গীতমনস্করা সঙ্গীত রসম্বাদনের 
জন্য বিভিন্ন শিল্পীদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে গান শুনে আসতেন। ঠিক যেন 
মৌমাছির মধু সংগ্রহের মত। কিন্তু বর্তমানে দেখছি সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা অনেক 
আর প্রকৃত শ্রোতার সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। কিন্তু কেন এমন হলো? আমার 
মনে হয় সঙ্গীতের পূর্বজ্ঞান বিচারের অভাব। বাড়ীতে ভাল ভাল খাবার থাকতে 
বাইরের রাস্তার ধারে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মত। 

পারিবারিক সংগীতচর্চা কেন্দ্র সদরবাজারের অন্তর্গত মুরগী মহলে স্বগীয় রবীন্দ্র 
নাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে খুবই জমজমাটভাবে গড়ে উঠেছিল। স্বীয় রবীন্দ্র বসু 
মহাশয় একজন বিরাট মাপের সঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার কন্যা শ্রীমতী 
তুলেছিলেন। পুত্রদের মধ্যেও দুই পুত্রকে খ্যাত নামা তবলাবাদকদের কাছে তবলা 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রদের মধ্যে জ্ঞেষ্ঠপুত্র শ্রী পার্থ বোস বেনারসের 
পণ্ডিত কিষেন মহারাজের কাছে তবলা শিক্ষা গ্রহণ করলেও বিভিন্ন কারণে তার 
শিক্ষা স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু তৃতীয় পুত্র শ্রী শ্যামসুন্দর বোস বর্তমানে বারাকপুর 
অঞ্চলে খ্যাতনামা তবলা বাদক এবং শিক্ষক হিসাবে তার অবদান বারাকপুরবাসীদের 
কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তিনি পণ্ডিত শ্যামল বসুর কাছে দীর্ঘদিন ধরে 
তবলা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলে অনেক প্রতিষ্ঠিত তবল। বাদক তারই 
ছাত্র। বারাকপুর তথা কলকাতায় বড় বড় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে কখনও তবলা লহরায় 
বা কখনও তবলা সঙ্গতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। স্বীয় রবীন্দ্র 
নাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অর্চনা বসু বারাকপুর অঞ্চলে বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ন ভঙ্গী এবং 
স্বর বিস্তার, ছোট ছোট সুন্ষ্ম তান, গমক প্রভৃতি খুবই সুন্দর ছিল। বিশেষ করে 
লঘু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অর্থাৎ ভজন, গীত, ঠুমরী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গানে সুন্দর 
চলন, তাল ও ছন্দের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা 
লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাইরের দিকের ঘরটিও 
সব সময় গানে বাজনায় ভরপুর হয়ে থাকতো । তার বাড়িতে বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের 
আনাগোনা ছিল। বেনারসের বিখ্যাত তথা ভারত বিখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত কিষেন 
মহারাজের পদধুূলিও তার বাড়িতে পড়েছিল। যদিও বিশেষ কারণবশতঃ এ দিন 
আমি তার বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবুও শুনেছি সারাদিন তার বাড়িতে 
পণ্ডিতজীর তবলা বাদনে ঘরটা মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত বেহালা বাদক 
রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত রবীন ঘোষ প্রায়দিনই তাঁর বাড়িতে আসতেন। 
আমি পণগ্ত রবীন ঘোষের বেহালা বাদন তার এঁ ঘরে বসেই শুনেছি। এখনও 
মনে আছে তিনি কিরবানী রাগে বেহালা বাজিয়ে বিস্তারের এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ 
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তৈরী করে আমাদের সকলের হৃদয়কে অনুরণিত করে তুলেছিলেন। বিলম্বিত গতে 
বিস্তার তানকারি ও তেহাইয়ের বৈচিত্র্য ছিল। তান সমাপনে গতের মুখে উপনীত 
হওয়ার শৈলী সকলের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিলেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্র 
নাথ বসু মহাশয় কতখানি সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন তা একটি ঘটনাকে উল্লেখ না 
করলে তাকে বোঝা যাবে না। আমি একদিন শ্রীরামপুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের 
হয়ে দেখি মেঝের উপর একটি মাঝারিগোছের রেডিও ভেঙ্গে পড়ে আছে। চারিদিকে 
যন্ত্রাংশগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর রবিদাকে দেখি একটা খাটের ওপর খুব 
গম্ভীর মুখে বসে ধূমপান করছেন। যাইহোক, সাহস হলো না ব্লবিদাকে কিছু জিজ্ঞেস 
করার। পাশের ঘরে গিয়ে পার্থকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি ? পার্থ বললো 
ব্যাপারটা কিছুই নয়, বাবা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এঁ রেডিওতে শুনছিলেন। 
সেই সময় রেডিওটা খুব ডিসটার্ব করছিল। পরিষ্কার গান শোনার জন্য অনেকক্ষণ 
ধরে চেষ্টা করে যখন দেখলেন কিছুই করতে পারলেন না অথচ মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গান শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মেঝেতে আছাড় মেরে রেডিওটা 
ভেঙ্গে ফেললেন। এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, যদিও তিনি তার রাগের 
মাত্রাকে ধরে রাখতে পারেন নি, ক্ষতি হলো তারই, তবুও তার প্রবল সঙ্গীত পিপাসা 
যে কত বড় মাপের ছিল তা একমাত্র সঙ্গীত রসিক ব্যক্তিরাই বুঝতে পারবেন। 
সেই সময় এই রকম ভাবে চারিদিকে সঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তিদের বাড়ীতে সঙ্গীতের মধু 
ভাণ্ড থাকতো, থাকতো অবারিত দ্বার সর্বসাধারণের জন্যে। ছিল না কোন বিধি 
নিষেধ, বরঞ্চ থাকতো সর্বসাধারণের জন্যে সাদর আহৃন। 

অন্তর্গত বাজাজ মহলে সেই পুরানো জীর্ণ বাড়ির বাইরের দিকের ঘেরা বারান্দার 
মধ্যে, যেখানে আমার বাবা একটা চৌকির উপর বসে দলিল লেখার কাজ করতেন। 
চৌকিটার সামনে একটা বেঞ্চ ছিল, মকেলরা এ বেঞ্ে এসে বসতেন। ঠিক ১১টা 
নাগাদ চান খাওয়া দাওয়া সেরে অফিসে যেতেন। অফিস থেকে ফিরে জলখাবার 
চা খেতে বাজার যেতেন। বাজার থেকে ফিরে এসেই হারমোনিয়াম এবং তবলা 
নিয়ে গান বাজানায় বসে যেতেন। বাবার সঙ্গে যোগদান করতেন স্বগীয় ডাঃ সতীশ 
চন্দ্র বসু মহাশয়ের কম্পাউণ্ডার স্বর্গীয় রাম লাল রায় মহাশয় । তারা শুধুমাত্র নিজেদের 
ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদকে দূরে সরিয়ে রেখে নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য 
গান গাইতেন। সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার কোন উচ্চাশা ছিল না, ছিল না কোন আসরে 
গান গাওয়ার বাসনা । শুধু শরীর মনের আনন্দের তাগিদেই গান তাদের উপর 
নেশার মত চেপে বসেছিল। কোন দিনই তাদের গান বাজনা বন্ধ হতে দেখিনি। 
আমি প্রায় প্রতিদিনই এ বেঞ্চের ওপর বসে তাদের গান শুনতাম। কোন কোন 
দিন অনেক রাত পর্যস্ত চলতো । কখনও কখনও আমি বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে পড়তাম। 
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গানের শেষে বাবা আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যেতেন। সেই সময় আমি প্রায়ই 
দেখতাম, আমাদের পাড়া দিয়ে যে সব অফিস যাত্রী মণিরামপুরের বাড়িতে হেঁটে 
ফিরতেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত গান গাইতেন বা গান শুনতে ভালবাসতেন। 
দেখেছি, অনেকেই রাস্তার মধ্যে দাড়িয়ে বেশ কিছু কিছুক্ষণ গান শুনে বাড়ি ফিরতেন। 
আবার যাঁরা গান গাইতে পারতেন, তারা দু-চারটা গান গেয়েও বাড়ি ফিরে যেতেন। 
সরলমতি সেই দিনকার মানুষগুলো শুধুমাত্র গানের মধ্যে শরীর মনে আনন্দের 
খোরাক জুগিয়ে চলতেন। কি অপূর্ব ছিল সেই সময়ের দিনগুলো। কত সরল, 
সঙ্কোচহীন মন নিয়ে সেই সময়কার মানুষেরা চলাফেরা করতো। আপন লোকের 
মত শুধুমাত্র গান গাওয়া বা গান শোনার আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কিছুক্ষণ 
আমাদের বাড়িতে গানের মধ্যে কাটিয়ে যেতেন। তখনকার মানুষের মধ্যে এই রকম 
সঙ্গীত অনুভূতি ছিলা। আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু সঙ্গীত চর্চা 
করতেন। আমার বাবার খুব সুরেলা কণ্ঠ ছিল। প্রাচীন বাংলা গান, টগ্সাঙ্গের বাংলা 
গান, কিছু সেকালের হাস্যরসাত্মক গান, প্রুপদাঙ্গের গান গাইতেন। গানের মধ্যে 
তার তাল লয়ের স্বচ্ছন্দ গতি ছিল। বাবার মুখে শুনেছি আমার ঠাকুরদাও নাকি 
খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তিনিও ছিলেন দলিল লেখক। সেই প্রাটীন কালে 
মানুষের মধ্যে সঙ্গীতবোধ যে কত প্রবল ছিল, একটি ছোট ঘটনা না বললে মনে 
হয় আমার বক্তব্য ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। বর্তমানে বারাসাত রোডের ধারে 
মোহনপুরে আমাদের আদি বাড়ি। আমার ঠাকুরদাও বারাকপুর রেজিস্ত্রী অফিসে 
গিয়ে দলিল লিখে কিছু রোজগার করতেন। বাবার মুখে শুনেছি তখন তাদের অবস্থা 
খুব একটা ভাল ছিল না। মেঠো রাস্তা ছিল তখনকার বারাসাত রোড। দু একটা 
গরুর গাড়ি এবং ঘোড়ার গাড়ির আসা যাওয়া ছিল। মোহনপুর গ্রাম থেকে পায়ে 
হেঁটে বারাকপুর স্টেশনের নিকট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে আমার ঠাকুরদাকে আসতে 
হতো । বারাসাত রোড এবং মোহ নপুর গ্রামে যাওয়ার সংযোগস্থলে একটা ছোট মুদি 
দোকান ছিল। ঠাকুরদা বাড়ির থেকে বেরিয়ে সেই এ সংযোগস্থলে আসতেন। এ 
মুদির দোকান থেকে ডাক আসতো “কালিদা একটু তামাক খেয়ে যান”, । তামাকের 
নাম করে তাকে গানে বসিয়ে দিতেন। গান পাগল আমার ঠাকুরদা একটার পর 
একটি গান গেয়ে চলতেন। যাঁরা বসে গান শুনতেন তারা কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন 
না। কখনও বাংলা টণ্লা, কখনও ধ্ুপদের গান আবার কখনও রামায়ণ গান বা বীর্তনাঙ্গে 
র রাধা-কৃষ্ণের গান খালি গলায় গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। সময়ের খেয়াল 
থাকতো না। এই ভাবে যখন বেলা গড়িয়ে গেলো বাড়ি ফিরে আসতেন। ঠাকুরমা 
খুবই রাগারাগি করতেন। কোন রোজগার নেই অতগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে কি 
করে সংসার চালাবেন ভেবেই অস্থির হয়ে যেতেন। সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের সংসারের 
ওপর হয়তো একটু শিথিল দৃষ্টি থাকতে পারে কিন্তু তাকে সংসার নির্লিপ্ত মানুষ 
বলা যায় না। আমার মনে হয় যে কোন সাধনাই সাধকদের সামান্য সংসার বিমুখ 
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করে তোলে। জীব ধর্মের বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায় সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্্রীক দার্শনিক 
প্লেতো বলেছেন “14510 01 9081”” যেমন খাদ্য দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে শরীরের 
পুষ্টি সাধন করে তেমনি সঙ্গীত আত্মার ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করে চিত্তকে উন্নীত 
করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের 
বিকাশ তার মধ্যে আছে।”” আমার মনে হয় চিত্তকে অনুভূতিশীল, নমনীয় এবং 
যত করে রাখার জন্যে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা আছে। শোকে, দুঃখে, আনন্দে, 
সুখে জীবনের সব অবস্থায় সঙ্গীতের ব্যবহার মানব সমাজের মধ্যে আছে। কারণ 
সঙ্গীত চিত্তের উপর সবসময় ক্রিয়াশীল। 

সদর বাজারের অন্তর্গত বাজাজ মহলে স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাড়ির রাস্তার দিকে একটি সু প্রশস্থ ঘেরা সুন্দর বারান্দায় প্রায়দিনই খুব জমজমাটভাবে 
সঙ্গীতের আসর বসতো । পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত টপ্লাগায়ক স্বর্গীয় কালিপদ পাঠক 
মহাশয় সেই আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন। আমরা সবাই সেই আসরে উপস্থিত 
থাকতাম। টগ্লা গান সাধারণতঃ পাঞ্জাবেই বেশী প্রচলন ছিল। তাই টগ্লার একটা ধারাকে 
বলা হয় পাঞ্জাবী টগ্লা। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময় লক্ষী, রেওয়া প্রভৃতি সংস্কৃতির পীঠস্থানে টপ্লা গান ছিল সভ্য সমাজের বাইরে। 
পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত টগ্লা গায়ক স্বগীয় কালিপদ পাঠক মহাশয় নিধুবাবুর বাংলা 
টপ্লা গান গাইতেন। সাধক রামপ্রসাদের রচিত টগ্লাঙ্গের অনেক শ্যামা সঙ্গীতও 
গাইতেন। তার গায়ন পদ্ধতি এবং সুরালাপের পরিপাটি শ্রোতাদের এমন জায়গায় 
পৌঁছে দিত যা সহজেই অস্তঃকরণ স্পর্শ করত। একটির পর একটি গান গেয়ে চলতেন। 
মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। তানপুরার সুরকে বন্ধ করা চলতো না। তিনি বলতেন 
সুরের রেশ যেন ঘর থেকে চলে না যায়। যাইহোক, রাত্রি ১২টা পর্যস্ত সেই অনুষ্ঠান 
চলতো। স্বগীয়ি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মধ্যেই নিজ বাড়িতে তাঁকে এনে 
বাংলা টগ্লা গানের এক সুন্দর অনুষ্ঠান করতেন। এই অনুষ্ঠানে কোন বাধ্যবাধকতা 
ছিল না। সবার প্রবেশ অবারিত ছিল। 

বারাকপুর মণিরামপুরে “গীতায়ণ” নামে একটি বহু পুরাতন সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র 
আছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 
বিভিন্ন সময়ে বারাকপুর অঞ্চলের অনেক খ্যাতনামা সঙ্গীত শিক্ষকের দ্বারা 
সঙ্গীত শিক্ষা দান করা হয়েছে এই সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রে। এলাহাবাদ, প্রয়াগ 
সঙ্গীত সমিতির মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বহু সঙ্গীতমনস্ক গুণীজনেরা এই 
সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রটা পরিচালনা করে থাকেন। এখানে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতে শিক্ষা 
দান করা হয়। 

বারাকপূর অঞ্চলে আর একটি সুন্দর নৃত্যকলা শিক্ষা কেন্দ্র মণিরামপুর অন্তর্গত 
মি্ত্রীঘাটের নিকট বিশালভাবে গড়ে উঠেছে। এ নৃত্যকলা শিক্ষা কেন্দ্রের মুখ্য 
পরিচালক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের লব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী শ্রী প্রদীপ্ত নিয়োগী। প্রতি 
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বছর প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ণয় 
দান, এই শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। সী প্রদীপ্ত নিয়োগী জয়পুর 
ঘরানার কথক নৃত্য শিল্পী। কখক নৃত্য ছাড়াও তিনি বিভিন্ন নৃত্য কলাকে একাগ্রতা 
এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অধিগত করেছেন। তিনি ভারতনাট্যম, ব্যালে এবং বিভিন্ন ধরণের 
নৃত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। শ্রী নিয়োগী সুকান্ত সদনে প্রতি বছর 
ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকেন। তিনি প্রতি বছর বারাকপুর 
সুকান্ত সদনে আর একটা অনুষ্ঠান করে থাকেন। বারাকপুরবাসীদের অতিপ্রিয় 
“বারাকপুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন” । 

এরই পাশাপাশি সুকাস্ত সদনে আর একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন বেশ কয়েক 
বছর ধরে বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলন হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই 
সঙ্গীত সম্মেলনটা “নিখিল বন্দোপাধ্যায় স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন” নামে খ্যাত। 
বারাকপুরবাসীর এই সঙ্গীত সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের 
বিভিন্ন সঙ্গীত কলা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। স্বগীয় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত 
বিখ্যাত সেতার শিল্পী ছিলেন। তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা সাহেব এবং পরবর্তীকালে 
তারই সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 
তাঁর অকাল মৃত্যু সমস্ত মানুষকে তার সঙ্গীতরস আম্বাদনের সুযোগ লাভ থেকে 
বঞ্চিত করেছে। 


লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী 
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শঙ্কর আচার্য 


মণিরামপুরের নাটক চর্চার সেকাল একাল নিয়ে লিখতে বসে বেশ বুঝতে পারলাম 
কাজটা আদৌ সহজ নয়। বাংলা নাটকের বয়স ২০০ বছর পেরিয়েছে মাত্র। 
সেক্ষেত্রে মণিরামপুরের নাটক চর্চার ইতিহাসের খুব গভীরে ডুবতে হবে না বুঝতে 
পারলাম। কিন্তু কতটা ডুব দিলে কাজ হবে অর্থাৎ মণিরামপুরের নাটক চর্চার মূল 
ধরতে পারব সেটাই ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাজী নজরুলের একটি 
বিখ্যাত গান, “গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই ,/বহিয়া চলেছে আগের 
মতন/কইরে আগের মানুষ কই ?”। খুঁজতে লাগলাম পুরানো মানুষ । যাদের নাটকের 
সাথে ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । অর্থাৎ যারা থাকতেন মঞ্চে এবং দর্শক আসনে । কিন্তু 
দুটো বিষয়েই আমাকে নিরাশ হতে হল। তেমনভাবে পুরনো মঞ্চকর্মীদের বা 
দর্শকদের পেলাম না যাদের নিয়ে ইতিহাসের গভীরে ডুব দেওয়া যায়। এমনকি 
তেমন কোন তথ্যও পাওয়া গেল না। তবে একজন তো আছেই-_পিলু মজুমদার । 

প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের পিতা চিন্ময় জীবন ঘোষ মহাশয়ের হাত 
ধরেই মণিরামপুরের মঞ্চস্থ প্রথম নাটক “সাজাহান”। ১৯৪৮/”৪৯ সাল নাগাদ 
নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনাতে। চিন্ময় জীবন ঘোষ এই 
নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর 'কেদার রায়”, “বঙ্গে ব্গী 
ইত্যাদি আরও নাটক হয়। তবে এই সব নাটকে যাত্রার একটা ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য 
করা গেছে। উল্লেখ করার দাবী রাখে যে মণিরামপুরে যাত্রাপালার বাজার বেশ 
জমজমাট ছিল। রাম রসায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ, মঙ্গলকাব্য এই অঞ্চলের 
চন্তীমণ্ডপগুলোতে বা অন্যত্র পূজো বা অন্য উপলক্ষে বহুদিন ধরে চলতো । আর 
এগুলি ছিল মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। তারপর আসে যাত্রাপালা । চন্দ্র সা"র 
বাগানে ছিল বাঁধান মঞ্চ । আজও আছে। বটতলা, মদনমোহন নাট্য সংস্থা, সৌখিন, 
বিদ্যার্থীবৃন্দ ইত্যাদি বহু সংস্থা বহু যাত্রাপালা করে এসেছে। সুতরাং এ অঞ্চলে 
নাটকের ধারায় যাত্রার ভূমিকা মোটেই ছোট করে দেখার নয়। তথাপি নাটকতো 
নাটকই, সে তো যাত্রা নয়। 

নাটককে নাটকের মত করে মঞ্চে হাজির করার চেষ্টা এ অঞ্চলে যারা করেছেন 
তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সত্যব্রত দাশগুপ্তের নাম। ১৯৫৩/*৫৪ সাল 
নাগাদ উনি মানুষের মাঝে হাজির করেন, “ছেঁড়াতার'। 
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এরপর অনেকেই নাটক করতে নামেন। পিলুদাও বন্ধু প্রদীপ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে 
নেমে পড়েন নাটকের আসরে। তৈরি হয় অনেক নাটক। মানুষের মন জয়ী 
নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন, মহারাজ নন্দকুমার 
ইত্যাদি। অনেকেই সেদিন নাটকের আসরে ভিড় করেছিলেন- শৈলেন দাস, চন্দ্রকাস্ত 
পালিত, চিত্তরঞ্জন মিত্র চেকুদা) ও আরও অনেকে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আবেগ 
ছিল, কিন্তু দায়বদ্ধতা বা নাট্য নিবেদিত প্রাণ ছিল না। সে ধারায় থেকে গেলেন 
একমাত্র পিলুদাই। 

১৯৫৬ সাল নাগাদ নাটককে ঘিরে যুবক গ্রন্থী ক্ষণস্থায়ী হত বলে একবার একটি 
নাটক সংস্থার নাম হয় “ক্ষণিক' । পিলুদার পরিচালনায় অনেক নাটক হয় এই সংস্থায়। 
উল্কা, চার অধ্যায়, মেঘে ঢাকা তারা ইত্যাদি। পিলুদা ইতিমধ্যেই অভিনয় ও পরিচালনা 
উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দিয়ে মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। 
বর্তমানের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক প্রভাত রায় ও প্রয়াত চিত্র পরিচালক অজিত 
গাঙ্গুলী পিলুদার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। প্রভাত রায় নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় 
করতেন। এই সময়ে নাটক যাঁরা করতেন তাদের মধ্যে প্রদীপ দত্ত (ইন্টুদা) সর্বজন 
পরিচিত ছিলেন। সেই সময় অভিনেত্রী পাওয়া ভীষণ মুশকিল ছিল। তাই পুরুষরা 
নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন বহু জায়গায়। নারী চরিত্রে ইন্টুদী অভিনয় করতেন 
অনবদ্য। 

১৯৫৯ সাল নাগাদ ক্ষণিকে ভাঙ্গন আসে। সে ভাঙ্গন ক্ষণিক আর সামলাতে 
পারেনি। মণিরামপুরের নাটক চর্চার ধারাতে ক্ষণিক চিরদিনের জন্য নিভে গেলেও 
তার স্বল্ায়ুতে বেশ কিছু ভাল নাটক উপহার দিয়ে গেছে। 

ক্ষণিক থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিলেন এদিক ওদিক কিছুদিন ঘোরার পর 
তাদের মনে আবার একটা নাট্য সংস্থাকে জন্ম দেওয়ার তীব্র কামনা জাগে। এবারের 
নাট্য সংস্থার নাম, “অস্তরাল-নাট্যগোষ্ঠী” | সুব্রত লাহিড়ী এই গোষ্ঠী গড়ার পেছনে 
প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ওঁর, এক বড় পরিচয় আছে। উনি পরে 
করেছেন। যাইহোক, অন্তরালে সুব্রতবাবুর পরিচালনায় বহু নাটক হয়। চিত্রবাণী 
সিনেমা হলে টিকিট কেটে নাটক হয়, “এক পেয়ালা চা”। এই নাটকে প্রভাত রায় 
অভিনয় করেন। এছাড়া “রজনীগন্ধা”, “তাহার নামটি রঞ্না" ইত্যাদি বহু নাটক মস্থ 
হয়েছিল। নাটকগুলি মণিরামপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দৃরাস্তে। 
সফল চিত্র-নাট্যকার শঙ্কর দাশগুপ্ত “শেষ বিচার” নাটকে অভিনয় করেন। 

এরপর পিলুদাকে দেখা গেল পল্লীসেবক সংঘে। “পিতামহদের উদ্দেশ্যে” 
“মহাকাব্য ইত্যাদি বহু নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। পল্লীসেবক সংঘের পরে পিলুদাকে 
লোকে দেখল পলতা ওয়াটার্স ওয়ার্কের ভেতর সম্মিলনী ক্লাবে। বসন্ত মুখাজী, মানস 
রায়, বিশ্বনাথ রায়, আশিস রায়, মনজিল সেনগুপ্ত, তাপসী ঘোষ ও আরও বহু ছেলে 
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ইত্যাদি বু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। 

প্রতিবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার নাটক। মহাকাব্য, বাজি, গর্ধভ, 
সাজানোবাগান, কেনারাম বেচারাম, ফাস, সেমসাইড ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়। 

মণিরামপুরের নাট্যধারায় একটি নাটকের নাম প্রায় মুখে মুখে ঘুরতো। আজও 
কারো কারোর স্মৃতিকোঠায় সে নাটক বেঁচে আছে__নাম 'লাললঠন'। হুয়াদার (ভাল 
নাম জানা নেই) পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। আর একটি লোকের নাম 
উল্লেখ না করে পারছিনা। তিনি এই অঞ্চলের নাটকের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন__ আশিস দত্ত। 

সেকালে নাটকের স্থায়ী মঞ্চ ছিল চিত্রবাণী, পল্লীসেবক, পলতা রিক্রিয়েশন 
ক্লাব। মণিরামপুর ছিল নাটকের এক জমজমাট আসর। বর্তমানে চিত্রবাণী বন্ধ; 
পলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব সংরক্ষিত হওয়ার কারণে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ; 
পল্লীসেবক মঞ্চ ভগ্রপ্রায়। 

১৯৮৩ সাল থেকে গণনাট্য সংঘের কিন্নরশাখা মণিরামপুরের নাট্যচর্চায় এক 
নব ধারা সৃষ্টি করেছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনের কথা নিয়ে পূর্ণা, 
একাঙ্ক ও বিশেষ করে পথনাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে এই শাখা । পথনাটক এই অঞ্চলে 
কিন্নরই প্রথম করে, সব মিলিয়ে ৪০ টিরও বেশি নাটক এই শাখা করেছে। সমাজের 
প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই শাখা কাজ করে। মানস রায়, বিশ্বনাথ রায় এই 
দু'জন নাট্য পরিচালক আছেন এই শাখাতে। 

বার্ষিক অনুষ্ঠানে বহু ক্লাব নাটক করেছে বা আজও করে। ক্লাবগুলোতে খুব কম 
নাটক হতে দেখা যাচ্ছে। আবেগগুলো আজ বন্দি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে । দূরদর্শন 
মানুষকে করেছে গৃহবন্দী। তাই চারিদিকে এক সন্ধিদ্ধ দৃষ্টি, নাট্য শিল্পটা বাঁচবে তো। 
শিল্পের প্রাণ নিহিত থাকে তার চর্চার উপর। একটা সময় মণিরামপুর ছিল নাটক 
চর্চায় মুখরিত। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, এখানে আজ ভাটার টান স্পষ্ট। তবুও 
ভাটার পরেইতো আবার জোয়ার। এই অঞ্চলে এই মুহূর্তে নাটক করা যাদের লক্ষ্য 
এমন দুটো দল আছে। তারা হল-_কিন্নরশাখা ও শুপ্ডিনাট্যগোষ্ঠী। শুপ্ডিতে বর্তমানে 
তুষার পাল শিশুদের নিয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং মণিরামপুরের নাটক চর্চা মজে 
যায় নি। কথায় কথায় এইটুকু আশা রেখে নতুন নাটকের অপেক্ষায় রইলাম। 


লেখক পরিচিতি $ নাট্যকার 
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9 পথঘাট এবং উপজাতি 


মণিরামপুরের পথ পরিচয় এবং আদিবাসী সমাজ 
শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 


পথ পরিচয় 


কিছুদিন আগের কথা । আমার ছোটবেলার বন্ধু শুভঙ্কর বর্ধমান থেকে এক 
রবিবারের সাত সকালে বাড়িতে হাজির। বেশ ছটফটে ছেলে সে। কোথাও 
বেড়াতে গেলে পথ-ঘাট আশপাশের খবর সংগ্রহে আগ্রহ তার বেশি। জল-খাবার 
খেতে খেতে শুভ বলল, তোদের এই মণিরামপুর থেকে স্মৃতির ক্যামেরায় কি 
তুলে নিয়ে যাৰ বল? 

আমি জলকল পেলতা ওয়াটার ওয়ার্স) থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগুর 
সুরেন্দ্রনাথের কথা বলতেই শুভ বলল, আর দেরি নয় চল তোদের মণিরামপুরের 
পথঘাট ঘুরে শহরটাকে জানি। 

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে । আমার ঠিকানা 
বিশালাল্ষ্ীতলার কাছেই। প্রথমেই তাকে বিশালাল্ষ্নীতলায় নিয়ে গেলাম। নিরালায় 
দাঁড়িয়ে শুভ-কে বলতে শুরু করলাম পঞ্চবৃক্ষ তলে মাতৃ পূজার কাহিনী। মাঘী- 
পূর্ণিমায় অসংখ্য ভক্তের সমারোহে পূজা ও নাম সংকীর্তন হয়। পর পর ৩/৪ 
দিন এখানে আনন্দের হাট বসে, সামনের নাট-মন্দিরটি বছর দুয়েক হয়েছে। 
আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলে উঠল, তুই টিটাগড়ের বিশালাল্ষ্ী 
মন্দির দেখেছিস? বলেই সেই মন্দির ও বিশালাল্ষ্মী দেবী সম্পর্কে দুচার কথা 
শোনাল। আমি অবাক হলাম তার জ্ঞানের পরিধি দেখে। 

আমরা কথার মাঝেই পথ চলা শুরু করেছি। জলকলের পাঁচিল ঘেঁসে 
পশ্চিম মুখে যে পথটা এস এন ব্যানাজী রোড স্পর্শ করছে তার নাম কৈলাশপতি 
রায়চৌধুরী রোড়। ওই পথের বাকের আগে উত্তর দিকে বুড়ো শিবের মন্দির 
দেখালাম। দে পাড়ার দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দির ও স্বপ্লাদেশে প্রাপ্ত 
শিবলিঙ্গ কালের সাক্ষী হয়ে নির্জনতায় ডুবে আছে। শুভকে নিয়ে ফিরে এলাম 
এস এন ব্যানার্জী রোডে। তাকে বললাম, এস এন ব্যানার্জী নামক এই প্রশস্থ 
পথটির উত্তরে কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগারের সামনে থেকে বারাকপুব ইস্টিশান 
পর্যস্ত বিস্বৃত। শুনেছি ৮০-৮৫ বছর আগে কাকর বিছানো পথে যান-বাহন 
বলতে ঘোড়ার গাড়ি ও পালকির ব্যবস্থা ছিল। পথের দুধারে এত বাড়ি ছিল না, 
দু পাশে ঝোপ ঝাড় যথেষ্ট ছিল। যার নামে এই পথ, তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। 
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যার বাখ্মিতায় এক সময় মানুষ স্মিত হয়ে যেত। পরে তার বাড়ি দেখাব। 

পথের পশ্চিম বরাবর লক্ষ্য কর পরপর গঙ্গায় যাওয়ার ঘাট ও কয়েকটি ইট 
ভাটা, এখানে ইট শিল্পের বেশ খ্যাতি আছে। গঙ্গার পলি এই শিল্পকে সমৃদ্ধ 
করেছে। 

শোন শুভ, বিশালাক্ষীতলা থেকে এগিয়ে আসার সময় উত্তর পথের ধার 
ঘেঁসে দীর্ঘ সুউচ্চ পাঁচিল দেখেছিস? সেই পাঁচিলের অপর পাশে জলকল (পলতা 
ওয়াটার ওয়ার্কস) এশিয়ার বৃহত্তম পানীয় জলের প্রকল্প যা স্থানীয় ও বিশেষকরে 
কলকাতার লাখ লাখ মানুষের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। 

কথার মাঝে দু'জনে দাস পাড়া পার হয়ে মিল্ত্রীঘাট বাস স্টপেজের কাছে 
এসে পৌঁছালাম। বললাম চৈত্র সংক্রাস্তিতে এখানে পথের পাশে চড়কের মেলা 
বসে, যার বিস্তৃতি দাস পাড়া থেকে সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি পর্যস্ত। বাঁধারে 
মহাদেবানন্দ কলেজ আর সামনে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির দর্শন করল শুভ। সেখান 
থেকে ডান দিকে ভোলাগিরি রোড দেখিয়ে বললাম, এ দিকে আশ্রম, দুইটি স্কুল 
ও ফেরিঘাট আছে। শুভ জানতে চাইল এস এন ব্যানার্জী রোড স্পর্শ করে 
কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যে-পথটি পৃবমুখী হল, তার নাম। বললাম, 
সিদ্ধেশ্বরীতলা-রোড-নতুন-বাজারের কাছে চন্দ্র মোহন সা-রোডে ও ভবশঙ্কর 
রোড সংযোগ রক্ষা করেছে এ পথটি। মণিরামপুরের এই একটি বাজার, প্রত্যহ 
সকালে বসে। 

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির গেটের সামনে দাড়িয়ে কথা হচ্ছিল শুভর 
সাথে। বললাম তুই জানিস কি গান্ধীজি দু-বার এই বাড়িতে এসেছিলেন। সে তো 
কথা শুনে অবাক। বললাম বী-দিকে একটা পিচের পথ দেখতে পাচ্ছিস£ এই 
পথটা বেনেপাড়ায় রামপদ হালদার রোড স্পর্শ করেছে। নাম যোগেন গাঙ্গুলী 
স্রট। তিনি মিল্ত্রিঘাটের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সদালাপি, অর্থবান মানুষ ছিলেন। 

ফের এস এন ব্যানাজী রোড ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। শুভর দৃষ্টি পথের 
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির সারির দিকে। তাকে বলি, বৃদ্ধা কাকিমার কাছে শোনা 
কথা, সে-কালের পথের দু'পাশ সবুজ পাঁচিলের মাঝে দু'একটা বাড়ি সাজানো 
থাকতো। পথের লোকজন কম দেখা যেত, ক্লান্ত পথিক গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় 
শরীরটাকে জুড়িয়ে নিত, নির্জনতায় ঘিরে রাখতো চারিধার। কালের আবর্তে 
হারিয়ে গেছে সে সব শোভা । 

এস এন ব্যানাজী রোডের বাঁক ঘুরে পুবমুখী হয়ে শুভকে বললাম বাঁ-দিকে 
দেখ কালীমন্দির পার হয়ে একটা পথ চলে গেছে। ওই পথের নাম ভবশঙ্কর 
ব্যানাজী রোড, বেনে পাড়া ছুঁয়ে নতুন বাজারের পৌছে গেছে পথটা। তিনি 
ছিলেন রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথের পুত্র। উত্তর বারাকপুর পৌরসভার নির্বাচিত 
পৌরপ্রধান। শুভ, আয় সামনের চায়ের দোকানে বসে একটু চায়ে চুমুক দিই। 
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জানিস শুভ, পৌরসভা পরিচালিত পলি-ক্লিনিকের পাশ দিয়ে যে পথ 
পৃবমুখী হয়ে পরে ভবশঙ্কর রোডে মিশেছে তার নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখাজী লেন। 
তিনি উপরোক্ত পৌরসভায় উপ পৌরপ্রধান ছিলেন। 

এবার আমরা দুজনায় ভবশঙ্কর রোড ছুঁয়ে চলেছি। দেখ বেনেপাড়া শিবতলা 
পার হচ্ছি। এই যে শিব মন্দিরটা দেখছিস এটি রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য অভেদানন্দ 
প্রতিষ্ঠা করেন। পথের বাঁক পেরিয়ে এসে পড়েছি রামপদ হালদার রোডের 
সংযোগস্থলে। পৃব-দক্ষিণ কোণে চেয়ে দেখ মণিরামপুর ব্যায়াম সমিতি। এই 
ব্যায়ামাগারে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় দেহ সৌষ্টব প্রদর্শন করে গেছেন। এই 
সংযোগস্থলের পশ্চিমে রামপদ হালদার রোড শুরু হয়ে পৃবে ব্যায়াম সমিতির 
পাশ দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট স্পর্শ করেছে। তিনি উত্তর বারাকপুর পৌরসভার 
কমিশনার ছিলেন। 

আমরা ক্রমশ উত্তরে এগিয়ে চলেছি চন্দ্র মোহন সা রোড দিয়ে নতুন বাজার 
দ্বিতীয় মোড় পার হলাম। পৃবে কামারপাড়া রোড হহি ড্রেন পর্যস্ত বিস্তৃত। 
তারপর বারাকপুর ক্যান্টমেন্টের এলাকার পথ। পায়ে পায়ে চলে এলাম। পৃবে 
চন্দ্র মোহন সা ঠাকুর বাড়ি। মদনমোহন জিউয়ের পুজা অর্চনা এখানে প্রতিদিন 
হয়ে থাকে। আমার শৈশবে রাসের সময় দেখেছি বেশ কয়েকদিন উৎসবের 
মেজাজ, পর পর যাত্রা ও পুতুল নাচ হত। শৈশবের সোনালী দিনগুলো 
কালম্নোতে একে একে ভেসে গেছে, এখন পুতুল নাচ হয় না, শাত্রার সংখ্যা কমে 
গেছে। আর এই দেখ পাশেই চিত্রবাণী সিনেমা হল। এখন অবশ্য হলটি বন্ধ 
আছে। 

রোদ্দুর ক্রমশ চড়া হতে শুরু করেছে, শুভর তবু জানার আগ্রহের শেষ 
নেই। শার্টের পকেট থেকে টুক করে একটা নোট বুক বার করে গোপনে 
কয়েকটা শব্দ লিখে নিল। ঠাট্টা করে বলি কিরে ইতিহাস লিখবি নাকি? সে বলল, 
ইতিহাস সবার দ্বারা হয় না। 

এদিকে চন্দ্রমোহন সা রোড বিনোদ বিহারী স্ট্রীট ছুঁয়েছে, পশ্চিম থেকে রাম 
লাল মুখারজী রোড সেও এখানে উপস্থিত। এটাকে তেমাথার মোড় ধরা যায়। 
শুভকে বলি উত্তরে যে পথটি সোজা গিয়েছে পথটির নাম বিনোদ বিহারী ঘোষ 
স্ত্রীট। এই পথ গোয়ালা পাড়ার মোড় পর্যস্ত বিস্তৃত। বিনোদ বিহারী সঙ্গীত 
অনুরাগী ছিলেন। 

চন্দ্রমোহন সা রোড ও বিনোদ বিহারী ঘোষ স্ট্রীট সংযোগ স্থল থেকে 
আমরা ক্রমশ পশ্চিমে বিস্তৃত পথটির দিকে চলা শুরু করলাম। শুভকে বলি 
পথের নাম রাম লাল মুখার্জী রোড। এই পথ ক্ষেত্র মোহন ভট্টাচার্য রোডে 
গিয়ে পড়েছে। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন, বিত্তবান ব্যক্তি । শুভ বলল, চল 
রাম লাল মুখার্জি রোডের গা ঘেঁষে, দেখি কি আছে। একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে 
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দর্শন করালাম বিশাল মাঠটি। বললাম পৌরসভার পরিচালিত এই মাঠ, 
শিশুদের মুক্তাঙ্গন। মণিরামপুরের একমাত্র খেলার মাঠ, স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন 
দড়িকল মাঠ। এককালে এখানে দড়ি তৈরী হতো। 

রামলাল মুখার্জী রোড ছুঁয়ে উত্তরে এগিয়ে চলছে যে পথটি, তার চলার 
শেষ ঘটক পাড়া হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড পর্যস্ত পথটির নাম ক্ষেত্রমোহন 
ভট্টাচার্য রোড। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ। দেবীপ্রসাদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় 
তার ভূমিকা মনে রাখার মত। ক্ষেত্রমোহন উত্তর বারাকপুর পৌরসভার 
নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন। ূ 

হরিপদ ঘোষ স্ট্রীট ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য রোডের সংযোগ স্থল থেকে শুরু 
হয়েছে। চেয়ে দেখ পাশের এই পুরনো বাড়িটির দিকে। এই বাড়ি বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ স্বগীয় ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্ধের। এই পথ জলকলের প্রাচীরের দিকে 
ক্রমশ উত্তরে বিস্তৃত। 

শুভকে নিয়ে মান্নাপাড়ার পথ ধরলাম। পথটির নাম ব্রেলোক্য মান্না স্ট্রীট 
তাকে বললাম এই পথ পুবে সুরেন্দ্র নাথ কলোনীর দিকে এগিয়ে কেদার 
মুখার্জি রোডে বিলীন হয়েছে। ট্রলোক্য মান্না ছিলেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । 

আমরা এখন যে পথে চলেছি এই পথের নাম জগন্নাথ সিং রোড। 
জলকলের পাঁচিলের ধার দিয়ে প্রথমে পুবমুখী হয়ে গোয়ালা পাড়ার মোড় 
ছুঁয়ে উত্তরে ঘুরে জলকলের ২নং গেট পর্যস্ত এই পথ বিস্তৃত। জগন্নাথ সিং 
ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি অনেক আন্দোলন করেছেন। 
কারাবাস ভাগ্যে জুটেছে একাধিকবার । 

সিংহী বাগান রোড ও সিদ্ধেশ্বরী রোডের সংযোগ রেখেছে যে পথ তার 
নাম বিশ্বনাথ .রায় রোড। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজ সচেতক ছিলেন। 

গোয়ালা পাড়া মোড় থেকে পৃবমুখী পথটি খানিক গিয়ে দুটি বাঁক 
নিয়েছে। পরে ফের পৃবমুখী। নয়াবস্তি ভেদ করে এগিয়ে গেছে পথটি। এই 
পথের নাম কাজিপাড়া রোড। এই কাজি কে ছিলেন? তা আজ অজ্ঞাত। এই 
পথের পাশে একটি উর্দুভাষী বিদ্যালয় এবং যামিনী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
আছে। 

কাজিপাড়া রোডের পূব দিকের প্রান্ত ছুঁয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আউট 
পোস্ট রোড। এই পথের সাথে জলকল ২নং গেট থেকে একটি প্রশস্থ পথ 
এসে মিশেছে। এই পথটির নাম জনশ্রুতি অনুযায়ী জলকল ২নং গেট রোড। 

কাজীপাড়া রোড ছেড়ে আবার বিশালাক্ষ্মীতলার দিকে এগোতে লাগলাম। 
মুহূর্তে মনটা ডুবে গেল ভেসে আসা মায়াবী সুরের রাজ্যে। আসলে রাস্তার 
পাশেই “আঁকিবুকি-তে তখন চলছিল গানের তালিম। 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে ০ ৮৭ 


আদিবাসী সমাজ 


যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বীধিবে যে নীচে, 
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' 

কবিগুরুর এই সত্য উক্তি যে কোন পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, 
আরও বেশী প্রযোজ্য মনে হয় আমাদের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে। আমাদের 
দেশে মাটির সঙ্গে যাদের সংপৃক্ততা বেশী তারা হলেন আদিবাসী সম্প্রদায়। 
পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ আদিবাসী। এরা মুলত গ্রামীণ 
সম্প্রদায়ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত আদিবাসীরা রয়েছে তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল সীওতাল, লেপচা, শবর, টোটো, মাহলী, ওরাও, হো, গারো, 
এরকম আরও সম্প্রদায় রয়েছে। 

আমার আলোচনার ক্ষেত্র খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই 
পরিসরটি হল বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর অঞ্চল। এই স্থানের অধিকাংশ 
আদিবাসী ওরাও সম্প্রদায়ভুক্ত। মণিরামপুরের মান্নাপাড়া, গোয়ালাপাড়া, গঙ্গার 
তীরবর্তী অঞ্চলের ইটখোলা এই সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ত্রিশ থেকে 
পঁয়ত্রিশটি পরিবার বসবাস করে। এদের বেশীরভাগই হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত 
তবে কিছু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আদিবাসী আছে। 

ওরাও জাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গোত্র পাওয়া নায় সেগুলো হল £ 

তিরকি (16%), তিগ্না (71588), লাকারা (7.81818), মিঞ্জ (172), 
টোপ্লো (0000০), কুজুর (:84)01), খিজ (11)6856), বেক (9391), আকা 
(41008), খালখো (01)811070), খাখা (151781078), কাচাচাপ (88017801780), 
বারা (3818), কেরকেটা (911918) ইত্যাদি। আমি বললাম ওগুলো কি 
11019, কেউ কেউ বললেন 1106 নয়, গোত্র । 

ওরাও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ওরাও ভাষায় কথা বলে। তবে এই ভাষায় 
কোন লিপি নেই। বাঙালী সমাজের সাথে মিশে তারা বাঙলা ভাষাও ভালই 
বলতে পারে। অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় লেখাপড়া শিখেছে, তবে হিন্দি ও 
ইংরেজিতে কয়েকজন কথা বলতে পারে। 

চার পাঁচ পুরুষ ধরে এই আদিবাসীরা এখানে বসবাস করছে। কেউ 
সরকারি চাকরি করে কেউবা আবার সাঙ্গীর (মাটি কাটার) কাজ করে। কিছু 
মানুষ রাজমিস্ত্রি, যোগাড়ের কাজ করে থাকে। 

ওরাও”রা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। যারা 
হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের মূল উৎসব দুটি। ১। কর্মা (1217179) ও ২। 
সাহারুল (91781781111)। সাহারুল বাঙলার চৈত্র মাসের শেষের দিকে আর 
কর্মা ভাদ্র মাসে একাদশীর দিনে পুজো হয়। 
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কর্ম উৎসব উপলক্ষে ১৫ দিন আগে থেকেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছেলেরা 
উপোস থেকে কর্মা গাছের ডাল কাটতে যায় সকাল বেলা। মেয়েরাও উপোস 
থাকে। সবাই এক সাথে গাছের ডাল নিয়ে আসে নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর 
মাটিতে ডাল পুতে রাখা হয়। পূজো হয় দিনের বেলায়। এই উৎসবে মেয়েরা 
জওয়া গাছ কলসী বা ঝুড়ির মধ্যে বালি রেখে রোপন করে। মেয়েরা বালি 
লুকিয়ে আনে। কর্মার পূজোর পর সারারাত ধরে চলে খুশিয়ালী-_ গল্প, নাচ, 
গান ইত্যাদি। পরবর্তী দিনে ঘরে ঘরে কর্মা ডাল নিয়ে ঘোরা হয়। তারপর 
নদী বা বড় খালে সেটা ভাসান দেওয়া হয়। এখানে স্থানাভাবের জন্য উত্তর 
২৪ পরগণার কাউগাছি ও হুগলীর বৈদ্যবাটিতে উন্মুক্ত স্থানে কর্মা উৎসব 
পালিত হয়। 

সাহরুল উৎসব হয় রবি ফসল এবং যুদ্ধে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। (যদিও 
তাদের এখন যুদ্ধে যাওয়া হয় না।) চাদ দেখে পুজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে 
গায়ের বাসিন্দারা আতব চাল আর শালগাছের ফুল (শকুয়াপেড়ের ফুল) 
ফুটকল শাক নতুন কুলোয় দিয়ে দেয়। পুজোর পুরোহিত সেগুলো ভাগ-করে 
দেয়। এই দিন থেকে আম, কাঠাল খাওয়া শুরু। এই উৎসবেও বেশি স্থানের 
প্রয়োজন হয়। কারণ জলভরা লোক, পুরোহিত, মার জন্য রুটি গড়ার 
কারিগর ও মুরগীর ৪০/৫০টি বাচ্চা সংগ্রহের লোক ও গায়ের প্রচুর 
লোকের সমাবেশ। এ অঞ্চলে স্থানাভাবের জন্য এবং সব কিছু একত্রিত 
করতে অসুবিধার জন্য এই উৎসব বিহারের রীচিতে পালিত হয়। সাহরুল 
উৎসবের পুরোহিত ও জলভরে যে, সে ২দিন উপোস করে এবং মুরগী 
কাটার ও রুটি তৈয়ারীর লোক ১দিন উপোস করে থাকে। 

ওরাও সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানও এক আনন্দ উৎসব। তাদের বিবাহ 
স্থির হয় টাদ দেখে। বিবাহে পুরোহিত থাকে না। তবে তাদের পঞ্চ বসে। 
পঞ্চে বেশির ভাগ মেয়ে সদস্য থাকে। বিবাহের প্রমাণ হল এই পঞ্চ। 
বর্তমানে লেখাপড়া করেও বিবাহ হচ্ছে। ঝাড়া হোঁড়িয়া) ছাড়া আদিবাসীদের 
উৎসব মেতে ওঠে না৷ 

হোলিও তাদের কাছে এক আনন্দ উৎসব। এই উৎসবকে তারা 'ফাঞ্জু 
বলে। 

সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সব আদিবাসীরাও নতুন যুগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার ফলে তাদের আহার, বাসস্থান, পোষাক, 
পরিচ্ছদে আধুনিকতা এবং স্বচ্ছলতার ছাপ আসছে। উদার মনোভাব নিয়ে 
ওরাও সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষ মণিরামপুরের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবের আনন্দ 
লাভের জন্য পথে নেমে পড়ে। 


লেখক পরিচিতি ঃ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ৮৯ 


০ মণিরামপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


সার্থশততম বর্ষ পেরিয়ে মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয় 
(পূর্বতন মণিরামপুর এম. ই. স্কুল) -_ সংগৃহীত 


“বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ তলে 

কৈশরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় 

যৌবনের শ্যামল গৌরবে ।” 
__ এই ছাত্রধারাই তো যে কোন বিদ্যায়তনকে প্রাণচঞ্চল করে রাখে । আর 
বিদ্যায়তন যদি ১৫০ বছর পার হয়ে আসে তবে তার শরীরে যে কত 
ছাত্রের চিহ্ন আঁকা হয়ে যায় কে জানে! এরকম একটি বিদ্যায়তন হল 
“মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়”, যা পূর্বে মিড্ল্‌ ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। 
“শুরুটা ঠিক কবে কীভাবে হয়েছিল সে প্রমাণ দেবার জন্য কেউ জীবিত 
নেই। কিছু নথিপত্র আছে যা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রমাণ রয়েছে বসার আসনের কাঠের গায়ে। জনশ্রুতি যা আছে 
তাতে জানা যায় ১৮৪৮-এর কিছু আগেই বিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল।” কিছু 
স্মৃতিকথায় এই বিদ্যায়তনের অতীত আর বর্তমানের কথোপকথন শুনে নিই। 
শ্বোতস্বিনী গঙ্গা এবং উত্তরে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত পলতা জলকল। তার মাঝে 
আলো করা এই এতিহামণ্ডিত মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পূর্বতন মিড্ল্‌ 
ইংলিশ স্কুল (1.2.9011001)। 

দীর্ঘদিন অযত্ত্ে১ অবহেলায় প্রায় ভঙ্গুর হয়ে পড়ছিল। ভগ্নপ্রায় ছাদ, 
জানালা দরজাবিহীন অব্যবহার্য ক্লাশ রুম, যা কিনা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে 
ধীরে ধীরে মরুভূমির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এলাকার মানুষের গর্বের 
এই বিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে রাখার সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সে 
সময় এই অঞ্চলেরই বহু গুণীজন। সারা দেশ-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী 
ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা গ্রহণের সূচনা ক্ষেত্র এই বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় 
মণিরামপুর, বারাকপুর তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে গর্বের। 
প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত যামিনী ভূষণ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়কে 

জুনিয়ার হাই থেকে হাইস্কুলে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা 
অধিকর্তা (৬০/বি, চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা) মাননীয় শ্রী তপন রায়ের সঙ্গে 
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দেখা করি। ওখানেই ফাইল খুঁজতে গিয়ে [).]. শ্রী রায় জানতে পারেন 
যে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ ৩৫ বৎসর এই বিদ্যালয়ের 
পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। উনি অবাক হয়ে যান। প্রশ্ন করেন-_কেন 
এতদিন বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেনি প্রভৃতি। যাইহোক, 
উনি কথা দেন, হাইস্কুল প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করবেন। ১৯৮৬ সালে প্রাক্তন 
বিধায়ক প্রয়াত যামিনী ভূষণ সাহা, তৎকালীন 1).]. মহাশয়-এর প্রচেষ্টায় 
জুনিয়র বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। ....৮” (প্রাণ গৌর কুণ্ডু 
_ সম্পাদক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি) 

“ .... রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় নেতৃপদে থাকলেও 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে উত্তর বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান 
ছিলেন, তেমনই স্থানীয় এই বিদ্যালয়টির পরিচালন সমিতির সভাপতিও 
ছিলেন। অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় বু বৎসর এই বিদ্যালয়টির পরিচালন 
সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর সময়েই পূর্বতন মাইনর 
স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল। সম্পাদকরূপে "কিশোরীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধনে। 
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর পরিচালনকালে এই বিদ্যালয়ের সহসম্পাদক 
পদের দায়িত্ব লাভ করার। ....৮ __শিবধন মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন ছাত্র) 

“রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যালয়। তিনি কার্যনির্বাহক 
সমিতির বহুদিন সভাপতি ছিলেন। তার উপযুক্ত পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বহুদিন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন। শোনা যায়, যে জমিটির 
ওপর বিদ্যালয়ের গৃহটি দণ্ডায়মান, সেই জমি দান করেছিলেন মধুসূদন দে 
মহাশয়। এই বিদ্যালয় ১৮৪৮ সনে এম. ই. স্কুলের রূপ পায়। ১৮৮৫ 
সন থেকে এই বিদ্যালয় দীর্ঘ ৪০ বছর রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বিশেষ তত্বাবধানে স্নেহচ্ছায়ায় প্রগতির পথ অনুসরণ করে এবং 
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সেটা আজও অন্নান। ১৯৫৩ সালে 
তৎকালীন শিক্ষক সুশীল রায়চৌধুরী ও ভূতনাথ পাকড়াশী এবং অন্যান্য 
শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয় জুনিয়ার হাই স্কুল হিসাবে অনুমোদন 
পায়। এঁদিন থেকেই প্রাথমিক ও নিন্ন মাধ্যমিক (জুনিয়ার হাই) এই দুটো 
বিভাগে বিভক্ত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়। 
অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে ভার 
পড়ে কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং 
প্রাক্তন শিক্ষকও ছিলেন। 

এই বিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস হল শিক্ষকগণের 
আত্মত্যাগের ইতিহাস-_সে ইতিহাস হল কঠিন কর্তব্যপালনের ইতিহাস। যে 
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সব ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন, জীবনে যারা কৃতিত্ব অর্জন করতে 
পেরেছেন-__-তারা এই আত্মত্যাগের সাক্ষী। রোহিনীনন্দন সেন আমার 
পিতৃদেবের শিক্ষক। ইংরেজি সাহিত্যকে আয়ত্ত করতে তার সাধনা যেন 
এক বিশেষ উদাহরণ। নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিতুবাবু), কালীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস নায়ক, মণিমোহন সিংহ কেউই 
আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তারা আমাদের হৃদয়কে যেভাবে জয় করে 
গেছেন, তার স্মৃতি আজও অলান।” _ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
(শিক্ষক প্রাক্তন) 

“গত ৩৩ বছর ধরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে। শুরুর স্মৃতিটা এখন অস্পষ্ট। “মাইনর” অপভ্রংশে “মাইনের' 
স্কুল_ বর্তমানে মণিরামপুর হাইস্কুল। বু জটিলতা, টানাপোড়েন অবজ্ঞা নিয়ে 
বিদ্যালয় ১৫০ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। একটা পরম্পরা সুস্পষ্ট প্রমাণ 
দিচ্ছে এই সুদীর্ঘ পথে কোথাও ছেদ পড়েনি। আমাদের বিদ্যালয়ের ৮০ 
শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিম্নবিত্ত সন্প্রদায়ের। সারা বছরের জন্য সরকার নির্দিষ্ট 
[5৪5 দিতে তাদের অভিভাবকরা কষ্ট পায়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছাত্র- 
ছাত্রীকে বই দেওয়া কিংবা বকেয়া 77695 মিটিয়ে দেবার কাজটিও শিক্ষকরা 
কেউ কেউ করেন। এরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের সুনিবিড় সম্পর্ক ।” -_ বিশ্বনাথ রায় (বিদ্যালঘের ভারপ্রাপ্ত 
প্রধান শিক্ষক)। 

“মাঝে একসময় এসেছে বিদ্যালয়ের দুর্দিন যখন ছাত্র সংখ্যা ঠেকেছে 
মাত্র ৪০-এ। সেই দুর্দিনকে কাটিয়ে ১৯৮৬ সালে সরকারী স্বীকৃতি পেল 
মণিরামপুর হাইস্কুল। ১৮৩৫ সালের শিশু-বৃক্ষ পাঠশালা ১৮৪৮ সালে এম. 
ই. স্কুল ও ১৯৫৫ সালে জুনিয়ার হাইস্কুল হিসাবে গড়ে ওঠে। যে সকল 
কর্মদক্ষ পরিচালন সমিতি এবং শিক্ষকগণের সহায়তায় এটা সম্ভব হয়েছে 
তাদের সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এই দীর্ঘ ইতিহাসকে পিছনে ফেলে এলেও 
যে সমস্ত শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে সামিল হয়েছিলেন, যাঁরা শুধু দিয়েই 
গেলেন, পেলেন না কিছুই, যাঁরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিদ্যালয়কে রক্ষা 
করার চেষ্টা করেছিলেন তীদের সামাজিক স্বীকৃতি কোথায়” 
_€গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-_প্রধান শিক্ষক, মণিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়) 

“মানুষ, মানুষকে ভুলে যায় কিন্তু ভুলতে পারবো না মণিরামপুর 
উচ্চ বিদ্যালয়ের সেই সব দিনগুলোর কথা। স্কুল বাড়ির প্রতিটি 
ধূলিকণার সাথে জড়িয়ে আছে আমার স্কুল জীবনের স্মৃতি। যে স্মৃতির 
মালা আজও আমাদের মনে আঙিনায় সুরভি ছড়ায়। __উজ্জ্বল কর্মকার 
(প্রাক্তন ছাত্র)। 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ৯২ 


৮০৫1 
3.85/6 টু 
1৮৮৮ ৭০. 201 


চ18558 € 196 
মুত, 95৩ তে 91 018 
[ক 





দ'র০0৫ 





28 18 বশ ৬, ৬. ৯1671051677 7৮, 25৫. নু, 8. 
িস্পস রর /৮৪৩৩৫৩৫ ভ৫ 378৩5155 ্ডওিডিরওটা 071৮858098- 
40 
276 85৩১৩ ৮৪২) ঃ 
391585025১৫ ০.89:890)]. 
585) 77০7৮০5 567866) (0৮8৮840, রা ৩৮৪৪০২১১291 ০ 
305 


[70559 56 2092083৩6০0 266 9০৬৩ 090) 408৮$01 0 155 
৩৩7৩5) 01 0209 €৮ ৮০ 679 08074350890 8,,8০755০) হেহেও ৮৩ 


৪৮৪০৪ 079৯ 5৮ 51500৫ ৮৪ ৩ $৬৩তও, 70: 0118 ভভাতোজজ্ত তত চা _ 
থর... 8৬... সস» 


45756. 897৮ ০৫ 98512/- ৪0৫. 25500836650 9 & বা৪১১ 9557. 


৫9৮5. 





7985 6175 190173082৮০ ০0৪6 
93219 


০৬৬ 75058 07808 019৮ 8635018৮5 


॥)৫ 


[079060৮৩301 901500355 225 বা, 


জাপা 


সংগ্রাহক ঃ সম্পাদক, নগর পেরিয়ে 
সৌজন্য £ মণিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্মারক পুস্তিকা ১৯৯৭ 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেবিয়ে ০ ৯৩ 


নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় পাঠকেন্দ্র, মণিরামপুর 
দেবীপদ আচার্য 


উচ্চশিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি বর্তমানে দূরসঞ্চারি শিক্ষণ মাধ্যমে বিশেষভাবে 
সামাজিক অর্থনৈতিক বা অন্যভাবে বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মহান 
ব্রত নিয়ে ১৯৯৭ সালে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য এবং বিশ্বাবিদ্যালয় 
মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা স্বীকৃত। কর্মরত নর-নারী, গৃহবধূ প্রত্যস্ত গ্রামের মানুষ, বয়স্ক 
এবং যারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দরজায় সহজে প্রবেশাধিকার পান না তাদেরই 
এই বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টায় রত। এই বিশ্ববিদ্যালয় 
বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রের মাধ্যমেই শিক্ষা দান করে। 

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বি. এ. এবং 
বি. কম. (অনার্সের সমতুল্য) পড়ার ব্যবস্থা আছে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হল 
শিক্ষাবর্ষ। আবার প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ দুটি অর্ধবর্ষে বিভক্ত- জানুয়ারি থেকে জুন 
এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর। এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা 
নেই। সমস্ত পাঠক্রম (তিন বৎসরের) দুভাগে বিভক্ত__ আবশ্যিক ও এচ্ছিক। 
এখানে ভর্তির কোন বয়সসীমার বাধা নেই। 

বি এ পাঠক্রমে এচ্ছিক বিষয়গুলি হল-_বাংলা, ইংরাজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
জনপ্রশাসন, সমাজতত্বু ইতিহাস ও অর্থনীতি যে কোন একটি)। বি কম পাঠক্রমে 
বাণিজ্য শাখার সব বিষয়গুলিকে পাঠ্য করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও একটা 
প্রায়োগিক বিষয়ও পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত। ভর্তির ন্যুনতম মান উচ্চমাধ্যমিক 
(১০ +২)। 

প্রতিটি পাঠক্রমে মোট মানক (05010 সংখ্যা ৯৬ অথবা ১২০০ নম্বর। 
আবশ্যিক বিষয়ের জন্য ২৪ মানক বা ৩০০ নম্বর। এচ্ছিক বিষয়ে ৬৪ মানক 
বা ৮০০ নম্বর। প্রায়োগিক বিদ্যায় ৮ মানক বা ১০০ নম্বর। প্রতি সেমেস্টারে 
১৬ মানক পড়া হবে। তিন বছরে মোট ৬টি সেমেস্টারে ৯৬ মানকের জন্য 
নির্দিষ্ট। প্রতি ৬ মাসের সেমেস্টারে তিন মাস পাঠকেন্দ্রগুলিতে পরামর্শদান সভার 
ব্যবস্থা আছে। যদিও পরামর্শদান সভায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ পরামর্শ 
দেন যা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করতে সহায়তা করে, তথাপি এই সভায় 
উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। এখানে অডিও-ভিসুয়্যাল ব্যবস্থার 
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সুযোগ পাওয়া যায়। 

ধারাবাহিক মূল্যায়ণের জন্য মোট মানকের ৩০ ভাগ সংরক্ষিত। বাকি মানক 
প্রান্তিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। প্রান্তিক পরীক্ষা হবে প্রতি সেমেস্টারের 
শেষে নিজ নিজ পাঠকেন্দ্রগুলিতে। শিক্ষার্থী তার সুবিধামত পরীক্ষায় বসবেন। 
প্রতিটি প্রান্তিক পরীক্ষায় বসা বাধ্যতামূলক নয়। স্থিরীকৃত প্রাপ্ত মানক অনুযায়ী 
ন্যুনতম তিনটি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে শিক্ষার্থী সাধারণভাবে সাম্মানিক সহ অথবা 
সাম্মানিক প্রথম শ্রেণী সহ পাশ করবেন। প্রয়োজনীয় মানক অর্জনের জন্য 
শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় পেতে পারেন। . 

উপরের আলোচনা এবং তথ্য অনুযায়ী বলা যায় নেতাজি সুভাষ মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় তার পাঠকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা উচ্চ শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন যার পরিব্যাপ্তি উচ্চতায় বেশি না হলেও 
সামতলিকভাবে সুদুরপ্রসারী। 


লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যক্ষ বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ- কলকাতা, গবেষক এবং 
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তত্বাবধায়ক 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা 


আআ প্রাথমিক ঃ নব পল্লী হোঁচি-মিন নগর জি এস এফ পি, হামদার্দ উর্দু ইউ পি, 
অপর্ণা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সারদা বিদ্যামন্দির, মণিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
মণিরামপুর বিদ্যাপীঠ জি এস এফ পি, মণিরামপুর হিন্দী ইউ পি, নয়াপল্লী আদর্শ 
প্রাথমিক, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন ইউনিট ১, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন 
ইউনিট ২, বিবেকানন্দ শিক্ষাসদন। 


জ উচ্চবিদ্যালয় $ স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন, স্বামী মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন ফর 
গার্লস্‌, মণিরামপুর উচ্চবিদ্যালয় । 


ঞ্ মহাবিদ্যালয় ঃ স্বামী মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়। 
জজ বিশ্ববিদ্যালয় $ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। 
জ গবেষণাগার ২ কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা । 
জ্জ সংস্কৃত চর্চা ঃ মণিরামপুর চতুষ্পাঠী এবং মান্নাপাড়া শিব চতুষ্পাঠী। 
নিজস্ব প্রতিনিধি 
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কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা 
ও তার অবদান 
মনিরঞ্জন সিন্হা 


জজ ভূমিকা 


এশিয়ার মধ্যে অস্তর্দেশীয় মাছ সম্বন্ধীয় গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে অগ্রণী 
ংস্থা নামে পরিচিত বারাকপুরের মণিরামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অস্তর্দেশীয় 
অনুসন্ধান সংস্থা যা আবার অস্তর্দেশীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা নামেও 
পরিচিত। দেশের সবচেয়ে পুরনো এই অন্যতম গবেষণা সংস্থা ১৯৪৭ সালে 
স্থাপিত হবার পর থেকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের মৎস্য 
শিল্পের উন্নতির জন্য উৎস্গীকৃত। এই সংস্থার প্রধান অর্পিত কার্যাধারা হচ্ছে 
দেশের অস্তর্দেশীয় জল সম্পদ ও মবস্য সম্পদের সম্ভাবনা গবেষণার মাধ্যমে 
৪৯৮৯884৪১১৪ 
সম্পদের সংরক্ষণ ও সেরা সদ্যবহার করা যায়। 


ইতিহাস 


দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবতীকালের কব্রমঃবর্ধমান খাদ্যাভাবের 
জন্যই মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেশের সমস্ত চাষযোগ্য 
জলাশয়কে খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী করে তোলার ও প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়। কিন্তু তখনও দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পভিত্তিক মাছের খামার গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে জানা ছিল না। তাই 
তখন সর্বভারতীয় আকারে মংস্য গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলার জরুরী 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় দেশে 
মৎস্য সম্পদের উন্নতিকল্পে পৃথক কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগার সৃষ্টি করার প্রকল্প 
অনুমোদন করেন। ফলস্বরূপ, ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় অস্তর্দেশীয় 
অনুসন্ধান সংস্থা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। যদিও নিয়মমাফিক এই সংস্থা ১৯৪৭ 
সালে স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু দেশ বিভাগের পরবর্তীকালীন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য 
কঠিন পরিস্থিতির জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও যন্ত্রপাতির সংস্থান 
১৯৪৯ পর্যস্ত করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪৯ সালেই এই সংস্থার অফিস ও 
গবেষণাগার স্থাপিত হয় বারাকপুরে পলতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের পানীয় জল 
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সরবরাহ কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীন কতকগুলি অস্থায়ী 
ঘরে। তখন এই গবেষণা সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যগুলি 
বিশদভাবে প্রকাশ করা যা সমস্ত চাষযোগ্য জলাশয়ে প্রয়োগ করে দেশে মাছের 
সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। তখন মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে গবেষণার 
কাজ চালানো হত। (১) মাছচাষ বিভাগ- যার প্রধান কেন্দ্র ছিলো কটক, (২) 
নদী ও হুদ বিভাগ, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল এলাহাবাদ এবং (৩) খাঁড়ি বা মোহনা 
সংক্রাস্ত বিভাগ, যার প্রধান কেন্দ্র সংস্থার প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ বারাকপুরে। 

গত কয়েক দশক ধরে দেশের মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য এই সংস্থা উৎকর্ষ 
গবেষণার মাধ্যমে দেশের সেবা করে চলেছে। আকারে জটিল, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ 
ও ক্রিয়াকলার বিশিষ্ট জলাশয়ের বাস্তৃতস্ত্রের তারতম্য থাকা সত্বেও এই সংস্থা 
উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করেছে যেগুলির মধ্যে অন্যতম নদীর পোনামাছের 
বীজের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিরূপণ, পোনামাছের বীজ উৎপাদন এবং মিশ্র মাছ 
চাষ যা দেশের সর্বত্র মৎস্য চাষীরা সাদরে গ্রহণ করেছে। ম€স্য চাষের জন্য 
প্রযুক্তির উন্নতি দেশে মাছের উৎপাদন বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

অতঃপর ১৯৮৭ সালে এই সংস্থাকে মৎস্য প্রগ্রহণ বিষয়ক গবেষণার কাজে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। 


জজ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান 


এই প্রতিষ্ঠানে ৭টি বিভাগে মোট ২০টি বহু বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করা 
হচ্ছে। এলাহাবাদে অবস্থিত নদী সংক্রান্ত বিভাগ থেকে ভারতের প্রধান 
নদনদীগুলির পরিবেশগত উদ্দিগ্রতায় প্রভাব কাটিয়ে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য নিয়মিত গবেষণা চালানো হচ্ছে। বাঙ্গালোরে অবস্থিত জলাধার বিভাগের 
প্রধান কার্যালয়ে ও সারা দেশে এর কেন্দ্রগুলিতে দেশের মানব সৃষ্ট জলাধারগুলির 
বাস্তৃতন্ত্র এবং উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণা করা 
হয়, যাতে এসব জলাধার থেকে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়। বারাকপুরে 
অবস্থিত জলাভূমি বিভাগ দেশের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নদীপ্লাবিত অসংখ্য 
জলাভূমিতে মাছের উৎপাদন বাড়াতে গবেষণায় নিয়োজিত। খাঁড়ি সংক্রান্ত 
বিভাগে পূর্ব উপকূলের হুগলী মাতলা খাঁড়িতন্্র এবং পশ্চিম উপকূলের নর্মদা 
খাঁড়িতন্ত্রে গবেষণা হচ্ছে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও মংস্য স্বাস্থ্য বিভাগ পরিবেশের 
উন্নতিকল্পে এবং মাছের মহামারী ক্ষত রোগ ও অন্যান্য রোগের বিষয়ে গবেষণায় 
ব্যস্ত রয়েছে। ইলিশ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে গঙ্গা ও দেশের অন্যান্য নদীতে 
মহামূল্য ইলিশ মাছের সংখ্যা পুনরুদ্ধার করবার জন্য কৃত্রিম প্রযুক্তির সাহায্যে 
চারা উৎপাদন করে নদীতে পুনরায় ছেড়ে দ্রুত সংখ্যা বাড়ানো। মৎস্য সম্পদ 
নিরূপণ বিভাগ গবেষণা করে চলেছে, কিভাবে সুযোগ্য কর্মপদ্ধতি এবং ভারতীয় 
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সূত্র বা নমুনা উদ্তাবন করা যায় যার সাহায্যে সহজেই মুক্ত জলাশয়ে মাছের 
মজুত সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হয়, যাতে ক্রমাগত উচ্চ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব 
হতে পারে। 


জজ আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যপ্রণালী 


(0১) নদী ও মানবসৃষ্ট জলাধারের বাস্ততন্ত্র ও মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক 
পরিচালন পদ্ধতি। 

(২) জলাভূমির বাস্ততন্ত্রের প্রগতিশীল উৎপাদন। 

(৩) ববন্যাপ্রাবিত হুদসমূহে মৎস্য উৎপাদন। 

(৪) খাঁড়ি ও উপকূল অঞ্চলের স্বাভাবিক আবাস সংরক্ষণ ও সম্যবহার। 


জজ পরিবেশের উপর আলোকপাত 


এই সংস্থা পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করতে বদ্ধপরিকর, যার দ্বারা 
নদ, নদী, নালা ও তার প্লাবিত অঞ্চল, কৃত্রিম জলাধার জাতীয় হুদ, বিভিন্ন প্রকার 
জলাভূমি, খাঁড়ি এবং উপকূলবর্তী জলাশয়ের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব 
হতে পারে। দেশের এই সমস্ত উন্মুক্ত জলাশয়ের ম€স্যকূলের সংরক্ষণ ও 
পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বৃপূর্ণ। তাই উপযুক্ত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের 
সমস্তরকম জলাশয়ের পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি 
করাই এই সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য। 


জজ পরামর্শমূলক সেবা 

দেশের বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক 
অধিক মৎস্য উৎপাদন পারদর্শিতায় এই সংস্থার আস্তর্জীতিক খ্যাতি আছে। তাই 
এই সংস্থা ই ডি এফ (ফ্রান্স), ভারতীয় উত্তর পূর্ব পরিষদ, নর্মদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, 
পারাদ্বীপ পোর্ট সংস্থা, জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ পরিষদ, কৃষি আর্থিক নিগম ও বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার পরামর্শদাতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেছে। এ ছাড়াও এই সংস্থা গবেষণালন্‌ প্রযুক্তি অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা 
করে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ের পরিবেশ ও তার মৎস্য উৎপাদন ক্ষমতার 
মূল্যায়ণের কাজে পরামর্শ দিয়ে থাকে। 


জ প্রযুক্তি হস্তাস্তরকরণ 


এই সংস্থার সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ খুবই সুসংগঠিতও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। এই 
বিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবি ও মৎস্য চাষ সংগঠকদের 
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মৎস্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। রাজ্য সরকার ও 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীদের স্বতন্ত্র পারদর্শিতার উন্নতি করাই আমাদের 
মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া এশিয়ার, ল্যাটিন আমেরিকার 
ও আফ্রিকার মৎস্য আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এই সংস্থা দেশের প্রদান 
কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। 
কাকদ্বীপে অবস্থিত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে সুন্দরবনের গ্রামীণ মানবশক্তির 
বিকাশের জন্য নিয়মিতভাবে কার্ধালয়ে এবং চাষীদের খামারে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৮,৯৫৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 


জজ তথ্যপরিবেশন 


দেশে মৎস্য বিজ্ঞানের সমগ্র তথ্যের আধার হিসাবে এই সংস্থা গর্বিত। এখানকার 
গ্রন্থাগারে ৮০০০ বই আছে এবং আছে সমসংখ্যার অন্যান্য পত্রিকা, মানচিত্র, 
বিবরণী ইত্যাদি। প্রায় ২৫০ টির মত দেশি ও বিদেশি সাময়িক পত্রিকাও রাখা 
হয়। এখানে আছে আধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, যার অন্যতম হচ্ছে নির্বাচিত 
তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, চলতি সচেতনতা তথ্য 
সেবা এবং কেন্দ্রীয় তথ্য নথি। ইগ্ডিয়ান ফিসারীজ আযাবসট্রাকট নামে ভারতে 
প্রকাশিত মৎস্য বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, দেশে 
একমাত্র এই সংস্থা থেকেই প্রকাশ করা হয়। এখানকার গ্রন্থাগার বৈজ্ঞানিক, 
প্রযুক্তিবিদ,ছাত্র, জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত। এখানে 
কমপিউটারের মাধ্যমে টেবিলের উপরেই প্রয়োজনীয় প্রকাশন ছাপানোর ব্যবস্থা 
আছে। 


লেখক পরিচিতি ঃ নির্দেশক, কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রগ্রহণ অনুসন্ধান সংস্থা, বারাকপুর এবং 
গবেষক 
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চতুষ্পাঠী 


মণিরামপুর চতুষ্পাঠী 

এই চতুষ্পাঠী ১৯৩৬ শ্রীঃ এপ্রিল মাসে অধ্যাপক ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য, গোলক বিহারী 
মান্না, রামপদ হালদার, হরিপদ ঘোষ, বটুকৃষ্ণ রায় প্রমুখ শিক্ষানুরাগীদের আগ্রহে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় জানকী নাথ তর্কতীর্থ সাহিত্য শান্ত্রীর 
নাম। অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মণিরামপুর অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত 
হয়ে এসে এই চতুষ্পাঠীর কথা জানতে পারেন এবং সরকারি আনুকুল্যের আশ্বাস 
দেন এবং তার প্রচেষ্টা সফল হয়। প্রথমে ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের 
যাত্রা শুরু হয়। এদের মধ্যে আবাসিক ছিলেন দুজন। প্রথমদিকে অধ্যাপকদের কোন 
ভাতা ছিল না। স্থানীয় পৌরসভা মাসিক পাঁচ টাকা হারে সাহায্য করত। অন্যান্য 
ব্যয়ভার এলাকার কিছু মানুষ বহন করতেন। প্রথমে এই চতুষ্পাঠীর কাজ অন্য 
বাড়িতে সম্পন্ন হত। পরবর্তীকালে বর্তমান ঠিকানায় স্থানাস্তরিত হয় ঘটকপাড়া, 
মণিরামপুর। এই চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান 
চলে আসছে। আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে 
এই প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত। 


মান্নাপাড়া শিব চতুষ্পাঠী 
এটি স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালে। এখানকার অধ্যাপক হলেন বিনোদ বিহারী স্মৃতিতীর্থ। 
বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত হবার জন্য প্রতি বছর পরীক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। 


(সংগৃহীত) 
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০ আড্ডা 


এক নম্বর আড্ডা 
সত্যব্রত দাশগুপ্ত 


“এক নম্বরটা অবশ্যই মানবাচক নয়, নিতান্তই স্থানবাচক। ক্যান্টনমেন্টের সীমা 
পেরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সীমায় প্রবেশ করলে অনতিদুরে গুহঠাকুরতাদের বাড়ির 
বিপরীতে যে বাড়িটির নীচের তলার ঘরে আমাদের দীর্ঘদিনের আড্ডার স্থানটি 
রয়েছে তাকে কেন প্রায়ই “এক নম্বর' বলে উল্লেখ করা হয় -_ এ প্রন্ন অনেকের 
মুখে শুনেছি। বিষয় হল, '৫০/৫২ সালে আমাদের মূল আড্ডা ছিল সদরবাজারে 
যে তিনতলা নন্দীবাড়ি রয়েছে তার নীচের বারান্দায়। সে সময় “পাড়া” এবং “বাজার, 
বলে দুটি কথা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি “মণিরামপুর” ও দ্বিতীয়টি “সদরবাজার, 
বোঝাতো। কিন্তু বস্তৃত, এই দুই ক্ষেত্র আমাদের জন্য একাকার ছিল। মণিরামপুরের 
অগণিত বন্ধুরা বাজারে আড্ডা জমাতো আমাদের এ বারান্দায়। আর আমরা 
পক্ষান্তরে “বাজার” থেকে চলে যেতাম মণিরামপুরের দূরদুরাস্তবাহী কাচারাস্তা ধরে 
নিরিবিলি নানা সর্পিল গলিতে । এ পাড়ায় ও পাড়ায় মিলেমিশে আমরা কোথায় 
না ক্রিকেট-ভলি খেলেছি, থিয়েটারের রিহার্সেল দিয়েছি, সরস্বতী পূজোর 
বিচিত্রানুষ্ঠান করেছি। এমতাবস্থায় যখন উপরোক্ত আড্ডাটির পত্তন হল তখন 
মণিরামপুরের বন্ধুরা, এবং সদর বাজার থেকেও যে দু-একজন বন্ধু পাকাপাকিভাবে 
মণিরামপুরে চলে .গেছেন তারা, আগে এ আড্ডায় কিছুক্ষণ হাজিরা দিয়ে এসে 
উপস্থিত হতেন সদর বাজারস্থ নন্দীবাড়ির বারান্দার আড্ডায় এবং দেরীর কারণস্বরূপ 
বলতেন “একনম্বরটা হয়ে এলুম।” এই ভাবে এ আড্ডা 'একনম্বর' ও বাজারের 
আড্ডা 'দুনম্বর” আখ্যা প্রাপ্ত হল। “দুনম্বর' আজ লুপ্ত। কিন্তু বর্তমান আড্ডার সঙ্গে 
“এএকনম্বর” বিশেষণটা বোধহয় চিরতরে লেপটে গেছে। 

আমাদের আড্ডার মূল শক্তি হল যে আমাদের এখানকার প্রায় সব সভ্যরা 
পরস্পর পরস্পরকে প্রায় ৫০ বৎসরেরও দীর্ঘসময়কাল ধরে হাড়েহাড়ে চেনে। 
হাফ্প্যান্ট থেকে ফুল্‌-এ, স্কুলজীবন থেকে চাকুরী জীবনে উত্তরণে এক এক জনের 
জীবন এক এক দিকে বেঁকেচুরে চলে গেছে। কেউ নামীদামী জীবনের স্বর্ণালী বৃত্তে, 
কেউ সাদামাটা চাকুরীর ঝাপসা অস্তররালে, সবাই ষাট পেরিয়ে গেলাম। কিন্তু একের 
থেকে অপরের মানের কোন হ্াসবৃদ্ধি নেই এই ছেট ঘরটিতে। এখানে কনিষ্ঠ 
কেরাণীর সঙ্গে চীফ একসিকিউটিভের ফারাক নেই। বিপুলা এই পৃথ্বীর বহুল বৈচিত্র্য 
এখানে বর্তমান। আছে সরকারী কর্মচারী পেঃবঃ), ভারত সরকারের ডাক বিভাগ, 
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94] (90561 4১৪0০0110০1 [7018) নামীদামী প্রাইভেট কোম্পানীর দুর্ধর্ষ 
একসিকিউটিভ, (অন্ততঃ জনাতিনেক) স্কুল এবং কলেজ শিক্ষক, পৌরকর্মী, ./.].. 
কর্মী, স্টেটব্যাঙ্ক কর্মী, মাহিন্দর এগু মাহিন্দর কর্মী, কম্পাউণ্ডার, জমিদার ইত্যাদি 
ইত্যাদি। আমাদের কেউ উকিল-ডাক্তার হয়নি এ দুঃখ রয়ে গেল যদিও। তবে ওই 
যে বললাম, কেউ নয় এখানে তিন ইঞ্চি বেশী লম্বা, কেউ নয় দীনের হতে দীন। 
ঘরে ঢোকার আগে আমাদের অলিখিত রীতি স্ব-স্ব পেশার তকমাটি বাইরে খুলে 
রেখে আসতে হবে। ছেঁড়াছাতা রাজছত্রের মহামিলন মেলার সঙ্গীতের মতই এই 
আড্ডার সুর-লয়-ছন্দে আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই। 

এ আড্ডার মধ্যমণি অবশ্যই সাধনদা-_বিমল পাল, স্কুল শিক্ষক এবং দক্ষ 
হোমিওপ্যাথ। আড্ডাস্থলটি মূলতঃ ছিল তার চেম্বার__। চিকিৎসা ভালোই করতেন, 
কিন্তু আড্ডার নেশা ছিল দুর্নিবার আর শেষ পর্যস্ত আলমারীতে গোটা তিন মহাকায় 
চিকিৎসাগ্রন্থ ছাড়া চেম্বারত্ব বিশেষ কিছু রইল না। আড্ডার সমারোহ দেখে রোগীরা 
কেটে পড়ল, যদিও কিছু গরীব প্রতিবেশীর চিকিৎসা তিনি বজায় রাখলেন। তার 
মস্ত গুণ হল, বিশ্বের নানা বিষয় সম্পর্কে তার আগ্রহ, ফন্‌ দানিকেনের গ্রহাস্তরকাণ্ড 
থেকে বায়রণ-এর প্রেমবার্ত্যা পর্যস্ত সকল বিষয় সম্পর্কেই তার কিছু বক্তব্য থাকে 
যা প্রায়শই অবিসংবাদী হয় না। বক্তা অপেক্ষা শ্রোতার ভূমিকা তার অধিক প্রিয়, 
তবে দুষ্ট লোকে বলে কারুর বক্তব্য দীর্ঘ এবং ধোঁয়াটে হলে তিনি থামিয়েও দেননা, 
বস্তুত শোনেনও না, বি-কর্ণ হয়ে যান, মন বিচরণ করে ্রহাত্তে”, দৃষ্টি বিপরীত 
দিকে গুহঠাকুরতাদের বাড়ীর নতুন রং করা দেওয়ালে নিবদ্ধ। অত্যন্ত প্রাণবন্ত 
পুরুষ এবং প্রাণবান, দয়ামায়া স্নেহভালবাসা প্রচুর। চিডিয়ামোড়ের (শাস্তিবাজার) 
বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে এখানে আসেন, যে কজন থাকে সকলের জন্য ফাস্ট 
রাউণ্ড চায়ের অর্ডার দেন। দু একজন এর মধ্যে বেড়ে গেলে ছুটির দিনে) দাত 
কিড়মিড় করেন কিন্তু চায়ের সংখ্যা যথারীতি বাড়িয়ে দেন। “ফাস্ট” রাউণ্ড চা 
বলাটা তাঁর মহান ট্র্যাডিশন। তাই দেরিতে আসা ব্যক্তিকে “আর আসার কী দরকার 
ছিল যেমন বলবেন, তেমনি তার জন্য চায়ের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেবেন। 
পশ্চাদাপসরণের প্রশ্ন নেই। কোন পথ চলতি পরিচিত জন (আড্ডার “নিয়মিত 
নন) যেতে যেতে হাসিমুখে সিঁড়িতে পা রাখতেই সাধনদার প্রশ্ন “পকেটে পয়সা 
আছে? এখানে ঢুকলে কিন্তু চা খাওয়াতে হবে।” অনেকেরই মুখের হাসি মিলিয়ে 
যায়, ত্বরিতে বিদায় নেন। এরপর তিনি স্কুলে চলে যান, ছুটি হলে বাড়ি। আবার 
ফ্রেস হয়ে সন্ধ্যার মুখে সাইকেল চালিয়ে চিডিয়ামোড় থেকে মণিরামপুর। আড্ডা 
প্রীতির এক ক্লাসিক নিদর্শন। পরম পরিতাপের বিষয় আজকাল আর তেমন সুস্থ 
নন বলে আসতে পারে না, আড্ডা মণিহারা হয়ে গেল। 

কি কি বিষয়ে আলোচনা হয় এই আড্ডায়? একটি আন্তর্জাতিক ক্লাব তাদের 
সাপ্তাহিক সভায় প্রায়ই বক্তার আমদানী করেন ঃ বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে বলা 
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থাকে-__আপনি সুপুরি থেকে সাবমেরিন পর্যস্ত যে কোন বিষয় বলুন আমরা 
আকাশতলে সর্ববিষয়ে আগ্রহী, শুধু তিনটি বিষয় (0091) করবেন না 9০%, 
1২০11101, 7১0110০5. তবে কোন বিষয়ের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব 
নেই, নেই কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নিগড়। আমাদের আড্ডায় একটি প্রবাদ 
প্রচলিত আছে যে আপনার যে কোন সমস্যা আপনি এখানে ফেলে দিন, একটা 
সমাধান বেরিয়ে আসবে। যে সমাধানগুলো প্রায়ই পিনফুটো বেলুনের অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়, তা হোক, কিন্তু মোটামুটি আপনাকে সমাধান পকেটে গুঁজে দেয়া ছাড়া যেতে 
দেয়া হবে না। সমাধানের রকমফের আপনাকে তাজ্জব করে দেবে। কার টিভির 
আ্যান্টেনা বিগড়েছে, একজন মন্দ্রকঠ্ঠে বললেন, তোমাকে আমি দুটো কলাগাছের 
মধ্যে নারকোল দড়ি বেঁধে আ্যান্টেনা করে দিতে পারি, ঠিক কাজ হবে, তুমি দেখতে 
চাও? অপর একজন বললেন টেবিল ফ্যানটা অকেজো হয়েছে, শোনা গেল, আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিও, মিন্ত্রী ডাকবার কোন প্রয়োজন নেই। আর এক চেয়ারের মস্তব্য 
ঠিক, তাই দিও। এর মেকানিকাল স্কিল তুমি জাননা, একখানা চামচ দিয়ে জাহাজ 
খুলে ফেলে দেবে। কিন্তু সবটাই হাসি তামাশা নয় অবশ্য। এদের কারো কারো 
বাস্তবজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। বাজারদর থেকে শুরু করে চুনকামের রেট, সামাজিক, 
রাজনৈতিক নানা 70০০1 করা তথ্যে আড্ডা প্রায়ই 11000786101) 001162-র চেহারা 
নেয়। 

নিছক আড্ডা ছাড়া আমাদের আছে একটা ছোট সমবায় সমিতি; যথারীতি 
আছে তার সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ । আমাদের সকলের মাসিক টাদায় তা 
পুষ্ট। একটা বাৎসরিক চড়ুইভাতি সমেত ছোট ছোট খাওয়া দাওয়ার জন্যই মূলতঃ 
এই ফাণ্ড। আরো কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব বাবদও কিছু ধরা থাকে । বিশদ বলবার 
অবকাশ নেই, শুধু বলি যাদের বাড়িতে আমাদের এই ঘরটি তাঁদের কাছে আমাদের 
কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই। আসবাবপত্র সহ এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘরটি না পেলে কোন রকে 
বা কার ঠেকে আমাদের সমাবেশ করতে হত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ঘরের 
প্রায় উলটোদিকে আছে দেবানন্দের চায়ের দোকান; সেও প্রায় আমাদের পরিবারভুক্ত 
হয়ে পড়েছে। 

এ আড্ডা আমাদের প্রাণ, আমাদের দ্বিতীয় গৃহ। আমাদের গর্ব। কিন্তু আর 
কতদিন একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে জানি না। পরিপূর্ণ অবসর গ্রহণের পর যখন 
আড্ডা এবেলা ওবেলা জমে ওঠার কথা তখনি একে একে পরলোকগত হলেন 
পাঁচজন সভ্য, অপর আরো পাঁচজন থেকেও নেই ঃ অসুস্থতা প্রযুক্ত অনুপস্থিতি। 
তবু চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সব কিছুরই যেমন শুরু থাকে এবং শেষ। স্বীকার করে 
নেয়া ভালো এখন আমাদের বেলাশেষের ব্যথিত পর্ব চলছে। কিন্তু তবু চলছে, 
চলবে__ 


লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১০৩ 


০ শিল্প 
ইট শিলে মণিরামপুর এবং পলতা জলকল 


নারায়ণচন্দ্র সাহা 


ইট শিল্পে মণিরামপুর 


ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ যতই পিঞ্জরেতে থাকুন না কেন, একটা ইটের 
বাড়ি কে না চায়। আজও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে 
অনেক ক্ষেত্রেই ইটের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মিলেছে, তবে আকৃতিতে এবং 
গুণমানে একটা বিবর্তন অবশ্যই এসেছে। ইট একটা শিল্প হিসাবে দেখা দিয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মণিরামপুর অঞ্চল ইট শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। এই 
খ্যাতির প্রধান কারণ, ইটের গুণমান। গঙ্গার পলিমাটি থেকেই এই ইট তৈরি হয়, 
এই ইটে নোনা কম ধরে। প্রায় একশত বছরের কাছাকাছি সময়ে এখানকার ইট 
শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে প্রায় দশটি ইট ভাটার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার 
ইট বৃহত্তর কলকাতা ও পারিপার্থিক অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। $/5 73077591 
[১0110001017 ০010109] এর আদেশ অনুসারে বর্তমানে লোহার চিমনির পরিবর্তে 
নব্বই ফুট উঁচুতে ৪৫ 01)11702% ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, এই শিল্গের কিছু 
সমস্যার কথা জানা গেল-_ কাচা মালের অর্থাৎ পলিমাটির সমস্যা, ভাল কয়লার 
অভাব, শ্রমিক সমস্যা, করের চাপ ইত্যাদি। 

বর্তমানে মণিরামপুর অঞ্চলে ইটের দাম প্রতি হাজারে (ভাটা বিশেষে কিছু 
তারতম্য রয়েছে) 

১ম শ্রেণী-_-৩৫০০.০০ টাকা, ২য় শ্রেণী--৩৩০০.০০ টাকা, ৩য় শ্রেণী-_ 
৩০০০.০০ টাকা, ঘর্থ শ্রেণী--২৮০০.০০ টাকা। 


০১ জলকল 
পলতা জলকল 


জলকলের প্রথম গোড়াপত্তন হয় ১৮৬৮ শ্রী প্রায় ৪৮২ একর জমির উপর। এবং 

এর তত্বাবধানে তখন ছিলেন ডাঃ ম্যাক্নামারা, মি. ক্লার্ক, ভাঃ বি.এন.দে, মিঃ এস. 

সি. মিত্র প্রমুখ ব্রিটিশ ও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ। সেই সময় পরিকল্পনামাফিক তৈরি 

করা হয়েছিল বড় বড় সেট্লিং ট্যাঙ্ক এবং ফিন্টার বেড। স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে 

পাইপের দ্বারা গঙ্গা থেকে জল তুলে তাতে এ্যালাম ডোজ মিশিয়ে সেটলিং ট্যান্কে 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১০৪ 


ছাড়া হত। সেই জল বিভিন্ন ট্যাঙ্কে থিতিয়ে গেলে ফিল্টার বেডে দেওয়া হয়। এরপর 
পরিশ্রুত হলে পরিমাণ মত ক্লোরিন মিশিয়ে প্রেশার স্টেশনের মাধ্যমে পাইপের 
ভিতর দিয়ে বি. টি. রোডের নিচে দিয়ে গিয়ে পৌছায় টালা ট্যাঙ্কে । এত কিছুর পর 
টালা পাম্পিং স্টেশন সেই জল কলকাতা শহরে সরবরাহ করে থাকে। বলা কিন্তু খুব 
সহজেই হয়ে গেল, আসলে কাজটা অনেক জটিল ও সৃক্ষ্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন 
করা হয়ে থাকে। 

প্রথম স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে জল তুলে স্লো স্যান্ড ফিলটারে পরিশ্রুত জল 
সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ গ্যালনের মত। সেই জলের পরিমাণ গিয়ে 
দীড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি গ্যালনের মত। এটা সম্ভব হয়েছে'উন্নত কারিগরী ও 
প্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা, যেমন, ১৯৬৪ সালে প্রথম চালু হয় ৬০ এম. জি. ডি 
ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ল্যারিফুকুউলেটর র্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিল্টার বেড এবং পরে ১০০ এম. 
জি. ডি ক্ল্যারিফুকুউলেটর। এখন পলতা জল শুধু কলকাতারই তৃষ নিবারণ করছে 
তাই নয়, আশে-পাশে বারাকপুর, পলতা, বিটি রোডের দুপাশেও অল্প-বিস্তর জলদান 
করে চলেছে। এখন স্লোস্যান্ড ফিপ্টার বেড থাকলেও ষ্টিম ইঞ্জিন কিন্তু আর নেই। 
সেই বিলেতি স্টিম ইঞ্জিন বর্তমানে মডেল আকারে গেষ্ট হাউসের সন্মুখে স্থাপিত করা 
হয়েছে। আরও একটা শুভ খবর জলকলের পূর্ব প্রান্তে আর একটি ১০০ এম. জি. 
ডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্ল্যান্ট নির্মিত হচ্ছে। গত এপ্রিল মাস থেকে এ প্ল্যান্টের একটি 
অংশ ২০ এম. জি. ডি জল সরবরাহ করছে এবং এর ফলে বিধাননগর সম্টলেক 
প্রভৃতি স্থানে টালা থেকে জল সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। আশা করা যায় উক্ত ১০০ 
এম. জি. ডি প্ল্যান্টটি অতি সত্তর পূর্ণ মাত্রায় জল সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। 

জলকলের ভিতর প্রবেশ না করলে. বোঝা যাবে না যে প্রতিমূহর্ত কি কর্মকান্ড 
হয়ে চলেছে। এখানে সেই কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, কর্মী, ঠিকাদার, 
শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শুধু জলই নয়, জলকলের আবহাওয়া 
দূষণমুক্ত রাখতে এখানের কর্মকর্তাদের তৎপরতায় এবং বনদপ্তরের সহযোগিতায় 
বৃক্ষরোপণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখন এখানে প্রায় সত্তর হাজার বৃক্ষ সৃজনে 
সবুজ ঘেরা পরিবেশ মনমুগ্ধকর শ্নিগ্ধছায়ায় ভরে গেছে। তার প্রমাণ এক নম্বর গেটে 
প্রবেশ করলেই দৃষ্টি কাড়বে “আরণ্যক”। গত ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর মেয়র মাননীয় প্রশাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
আরণ্যকের উদ্বোধন করেন। 

পরিশেষে বলা যায়, এই জলকলের জলের সঙ্গে যে সব ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, 
কমীবৃন্দ আবাসিক হিসাবে বসবাস করছেন তাদের জন্যও কিছু সুযোগ সুবিধার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন নতুন-নতুন কোয়ার্টার, আমোদ-প্রমোদের জন্য নাট্যশালা, 
রিক্রিয়েশন ক্লাব, ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলার মাঠ ইত্যাদি। 


লেখক পরিচিতি £ প্রতিষ্ঠিত লেখক 
বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিষে ০ ১০৫ 


সেকালের জলকল 
সংগৃহীত 


কলকাতা থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে বর্তমান জলকল 
স্থাপনের পরিকল্পনার কারণ। 


পলতার বর্তমান জলকলের অবস্থান যে আদর্শ স্থান, সে প্রসঙ্গে 
0217781165 তার 3917591 1015010 0229105915-24 1১915581785 (1914) 
গ্রন্থে 7175 91815581।-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের যে বিবরণ উদ্ধৃত 
করেছেন, তাতে বলা হয়েছে 2 “7 1271218170, 006 58101019 ০? ৬2161 
001 18152 (0৮৮75 2170 010195 15 15812119 ০01190090 11) 1)1119 2৮/2 
নিট্রো। [116 (০0৮/7১ 2170 501761111199 1195 10 02৬০1] ৬61 10175 015- 
(217095 091019 16280101175 0)5 00115711)61--10)9 13111711001791) 08101)- 
91700170, 001 117512175, 15 2৮/2/ 117 0176 10111 06 ৬/৪195. 11715 5%5- 
(6) ৮4235 1009৬/০৬1, 1111099510019 11) 08101008, 001 0616 15 1001 £& 
1111 01716 1)0170160 06 1151) ৬/10111) 019 10007101760 1711655 01 006 
০109. £৯1500091 5090109 ০06 501001% 1180. 00191600919, 00 09 09070, 
৪170 1 ৬/25 ৫901060 ০% 076 ৪00101155 2৪০০1 178] & ০0617101% 
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একালের জলকল 


জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রথমে জল 
সরবরাহ করা হতো দৈনিক ৬০ লক্ষ গ্যালন। এখন প্রায় কুড়ি কোটি গ্যালন বিশুদ্ধ 
জল সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয় বর্তমানে সম্ট লেক অঞ্চলে জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

তথ্য সংগ্রহ : সম্পাদক, 'নগর পেরিয়ে” 


পলতা ব্রিক ফ্যাক্টরি 


মুখমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ফ্যাক্ট্ররির পরিকল্পনা করেছিলেন। পলতা জল 
সরবরাহ কেন্দ্রের ঝিলের তলায় যে পলিমাটি জমে ওঠে তাকে কাজে লাগানোর জন্য 
বিধানচন্দ্র রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই পলি থেকে ইট তৈরি করে বাজারে বিক্রি 
করাও হবে আবার ট্যাঙ্কে পলি জমার সমস্যাও মিটবে। ১৯৬৩-৬৪ হ্বীঃ 
চেকোন্নাভাকিয়ার সাথে সহযোগিতায় এই ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। এর আয়তন প্রায় 
২৯.০৫ একবর। 
প্রথমে যে ইট তৈরি হত তার আকার ছিল ১০১৫" ১ ৩"। পরবর্তীকালে এই 
ইটের আকার হয় ৮"*৪"%৪"। এই ইট লিবিয়া, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশেও রপ্তানি 
করা হচ্ছে। পীঁচটি শ্রেণীতে এই ইট বিভক্ত-_ স্পেশাল ক্লাস, ক্লাস-এ, ক্লাস-এ পিকৃড্‌ 
ক্লাস-বি, ক্লাব-বি পিকৃড্‌। 
তথা : নারায়ণচন্দর সাহা 


রবীন্দ্রনাথ ও পলতা জলকল 

পলতা জলকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর চারেক পরে জোড়ার্সাকোর বাড়িতে জল 
সরবরাহ চালু হয়। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সেই জলের কলের সত্যযুগে 
আমার পিতার স্ানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঝরি খুলিয়া দিয়া 
অকালে মনের সাধ মিটাইয়া ম্লান করিতাম। সে স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র 
ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের 
আশংকা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনেব মধ্যে 
পুলকশর বর্ষণ করিত।” 
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০ নারী সমাজ 


“মণিরামপুর ও নারী সমাজ” 


শিখা দত্ত 


মণিরামপুরের নারীসমাজের চিত্র আর পাঁচটা সাধারণ শহরতলীর নারী সমাজে 
সাদৃশ্য আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। প্রাগ-স্বাধীনতা যুগে আমাদের এই অঞ্চলের 
মেয়েদের সমাজ জীবন সম্পর্কে ফলাও করে কিছু লেখার নেই। কর্মসূত্রে বিশেষ 
করে কলকারখানায় কর্মসংস্থান হেতু এখানে বহিরাগত মানুষের প্রথম বসবাস শুরু 
হয়। তবে এ অঞ্চলে কিছু বনেদী পরিবার আছেন যারা বংশ পরম্পরা এখানে 
রয়েছেন। এখানকার নারীরা মূলতঃ রক্ষণশীল হওয়ায় অস্তঃপুরে তাদের সময় 
কাটতো সংসারধর্ম চর্চায়, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন, ব্রতকথা 
ইত্যাদির মাধমে । বৃহত্তর জীবনের কোন রোমাঞ্চকর অনুভুতি তাদের আপ্লুত করেনি। 
একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন গ্রাম 
বাংলাকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। ইংরাজ গোরাদের দৌরাস্ম্যে তটস্থ হয়ে থাকতো এসব 
অঞ্চলের অল্পবয়সী মেয়েরা। তাদের অত্যাচারের শিকার হবার ভয়ে মেয়েরা 
পর্দানসীন হয়ে পড়েছিল। পথেঘাটে, নিরুপদ্রপে চলাফেরা, পাঠশালায় গিয়ে 
বিদ্যাভাসের কথা ভাবাই যেত না। এখানে নারী শিক্ষার উন্মেষ ঘটে ১৯৪০ সালের 
আগে মিল্ত্রীঘাটে “খেদীর স্কুল” নামে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । কিন্তু সেটিও ছিল 
চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রায় একই সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
আনুকৃল্যে মণিরামপুরে '্বীষ্টান মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পড়ানো শুরু হয়। 
কিন্তু সেখানেও ছাত্রী সংখ্যার উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য। এরপর মিন্ত্রীঘাটে 
“বিবেকানন্দ বিদ্যালয়” নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । সেখানে ছেলেমেয়ে 
উভয়দেরই পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তাও প্রাথমিক শিক্ষা। 
উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই তখন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
মণিরামপুরের বিশিষ্ট বাড়ীর মেয়েরা নবাবগঞ্জের শ্রীধর বংশীধর' হাইস্কুলে যেতো 
পড়াশুনার জন্য। এই অঞ্চলে স্বগীয়ি শ্রীযুক্ত নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের প্রথমা 
কন্যা শ্রীমতী সুলেখা হালদার প্রথম স্নাতক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। 

প্রচেষ্টায়। মণিরামপুরের স্বগীয় শ্রীযুক্ত নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা 
শ্রীমতী সুদেবী হালদার প্রধান শিক্ষায়িত্রীর পদে আসীন হন। ১৯৫২ সাল পর্য্যস্ত 
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এখানকার ছেলেমেয়েদের মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। বাধ্য হয়ে 
বৃহত্তর শিক্ষা জগতে প্রবেশ করার জন্য এখানকার ছাত্রছাত্রীদের "শ্রীরামপুর মিশনারী 
কলেজে' ভর্তি হতে হতো। বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখার জন্য মিশনারী কলেজের 
সুনাম ছিল। ১৯৫৩/৫৪ সালে অবশ্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্থাপিত হওয়ায় 
মণিরামপুর ও নিকটস্থ অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটে। পরবর্তী 
কালে মণিরামপুরের মেয়েদের জন্য মহাদেবানন্দ বালিকা বিদ্যালয় এবং তৎপর 
ছেলেমেয়ে উভয়দের জন্য মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের 
মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বাড়ে এবং ক্রমশঃ মেয়েরা নানা ধরণের 
কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নেয়। এতো গেল নারীদের শিক্ষা প্রসঙ্গ। 
মণিরামপুরের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল শিক্ষিত কিছু উৎসাহী 
যুবক-যুবতীর প্রচেষ্টায়। ১৯৫৮ সালে বর্তমানে বেনিয়াপাড়ায় “গীতায়ন” নামক 
প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এখানে নৃত্য, গীত, নাটক এবং 
গীতি আলেখ্য শিক্ষা করতো এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কৃষ্টি, কুশলতা 
প্রকাশের সুযোগ পেত। ১৯৬০ সালে স্বগয়ি নৃত্যকালী হালদার মহাশয়ের কর্মগৃহে 
“গীতায়ন" স্থানাস্তরিত হয় তার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অরূপ কুমার হালদার ও সমকালীন 
কিছু সংস্কৃতি পিপাসু উৎসাহী যুবকদের প্রচেষ্টায় । এখানে নিয়মিত নাটক, সাহিত্যচর্চা, 
সঙ্গীত প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হতো। শুধু তাই নয়, একাধিকবার এঁরা নানান স্থানে 
গীতিনাট্য, নাটক, গীতি আলেখ্য ইত্যাদি পরিবেশন করে মণিরামপুববাসীর অকুঠ্ঠ 
ভালবাসা অর্জন করে। এ অঞ্চলের সুস্থ সংস্কৃতির মানুষ তাদের বাড়ীর মেয়েদের এই 
প্রতিষ্ঠানে দিয়ে বিশেষ গর্ববোধ করতো । একই সঙ্গে মিশ্্রীঘাট সংলগ্ন এলাকায় 
“বৈঠকী' নামে অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার কর্ণধার ছিলেন 
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত করুনা দাসগুপ্ত প্রমুখ সংস্কৃতিপিপাসু মানুষ। এছাড়া 
দূরদুরাস্ত থেকে মেয়েরা নৃত্য, গীত, অঙ্কন শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে “সাহানা'তে, 
যার কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রদীপ্ত নিয়োগী। এছাড়া “তুলিকা'র নামটিও 
যুক্ত হতে পারে। বর্তমানে মণিরামপুরে মেয়েদের নানান সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে 
নিজেদের আত্মপ্রকাশের। স্বীয় ডাঃ নিতাই হালদার মহাশয়ে সুযোগ্য পত্রী শ্রীমতী 
রমা হালদারের প্রতিষ্ঠান “মহিলা কর্ম মন্দির"টি এতৎ অঞ্চলের অনেক মহিলাকেও 
নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে। 

পরিশেষে বলি, দিন যত বদলাচ্ছে, মেয়েদের আত্মচেতনা তত বাড়ছে । অনেকেই 
আজ স্বনির্ভর হয়ে নতুন এক প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় ভরপুর। তবে পরিতাপের ব্যাপার 
যে, এতদ্‌ অঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তারা নিজস্ব কোন পত্রিকার 
জন্ম দিতে পারেনি যার দর্পণে আগামী প্রজন্মের ছবি ধরা থাকবে। 


লেখক পরিচিতি ঃ প্রাক্তন অধ্যাপিকা এবং গবেষক 
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০ খেলাধুলা 


মণিরামপুর ও ক্যান্টন্ম্যান্টের 
খেলাধুলার সেকাল একাল 
সনতকুমার বসু 


সুস্থ শরীর ও মনই সাফল্যের উৎস। খেলাধূলা তাই শরীর চর্চার অঙ্গ। শরীরচর্চা 
এবং খেলাধূলা শরীরের বুনিয়াদ রচনা করে। “%০ ৮/11 0 79810 10 
1769৬০1) 710081) 1090900811 0001) 0710061) 01127 ০৬%2])1 ৬ 1৬612102170. 
অর্থাৎ গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলার মাধ্যমে স্বর্গের নিকটতর হওয়া সহজ। 
খেলাধুলা শিক্ষারও অঙ্গ। আবার সেই খেলা যদি ফুটবল হয় তবে তো কথাই 
নেই। একদিকে যেমন শরীর্চা অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে 
ওঠে একজন দক্ষ ফুটবলার । 

সেকালে ফুটবল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করত ছাত্রযুবকদের। বেশিরভাগ 
খেলাই হত গোরাদের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাবের। এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন এই 
এলাকার যতীন দাস নামে এক ব্যক্তি। তিনি থাকতেন মুরগী মহল (সদর 
বাজারে)। তখন গোরাদের টিম যেমন [0.1..1., [0-01,.1., .0.5.8. 7২০51- 
17017 ইত্যাদি। আর স্থানীয় ক্লাব বলতে ছিল বারাকপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন 
(আর্দালি বাজার), সদর বাজার আ্যাথ্লেটিক ব্লাব। এছাড়া ছিল রাজেন আচার্ষের 
তৈরি আচার্য ব্রাদার্স টিম। এদের পরিবারের ৯জন ছিলেন এই টিমের সদস্য। 

খেলার মাঠ বলতে তখন €১) সেন্ট্রাল স্কুলের মাঠ, (২) 1৬.2.5. জল 
ট্যাংকের পাশের মাঠ, (৩) 08171901) 070010 বের্তমান ৮০01102 0100170), 
(৪) জলকলের মাঠ, ৫৫) আর্দালি বাজার ৮ 17 ও 070070, এবং ৬) 1২8০9 
00156-এর মধ্যের মাঠ যা কেবলমাত্র গোরাদের জন্য। 

সেকালে খেলোয়াড়রা খালি পায়েই ফুটবল খেলতেন। কোন জার্সিও ছিল 
না। আর গোরাদের পায়ে থাকত বুট। সেই সব খেলায় এত উত্তেজনা এবং 
প্রেরণা যোগাত যে মাঠে জায়গা না পেয়ে গাছের ডালে বসে খেলা দেখত 
উৎসাহী দর্শকরা। খেলা চলতে চলতে প্রায়শই সংঘর্ষ হত গোরাদের সঙ্গে 
এদেশীদের। সেই সব ঘটনা চল্লিশের দশকের। 1078৮ সাহেব লাটবাগানের 
একজন পুলিশ অফিসার । তিনি ফুটবল প্রেমী ছিলেন। একবার দুই দলের খেলার 
সময় মারামারি হয়। খেলার উদ্যোক্তা ছিলেন সেই যতীন দাস। [115 সাহেব 
যতীন দাসকে ডেকে পাঠান ঘটনার বিবরণ জানতে । যতীন দাস বললেন [1৮- 
110 10881910150 খ্যোপচার্ড) 870 5010151756০ ৪৮/১. বেশ খানিকটা হাসির 
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খোরাক জুগিয়ে ছিল সেই ঘটনা। [17৩ 9০001 91015 ছিল সেকালে । পরপর 
তিনবার ১৯৩২-৩৩-৩৪ (আনুমানিক) দেবীপ্রসাদ হাই স্কুল জয়লাভ করে। তখন 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেনীমাধৰ ভট্টাচার্য। তিনি ছাত্রদের বিনা পয়সায় 
কোচিং ক্লাসেরও ব্যবস্থা করে ছিলেন। 

খেলাধূলার চর্চায় যখন এত অগ্রগতি তখন খেলোয়াড়দের নাম জানতে 
ওৎসুক্য স্বাভাবিক। তখনকার অনেক খেলোয়াড়ই পরবতীতে কলকাতার নামী 
দামী দলে খেলাধূলা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে নামগুলো এই মুহূর্তে 
আমার মনে পড়েছে সেগুলো হল ঃ 

(১) মহঃ কালুট (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন) 

(২) গোপাল সাহা (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন) 

(৩) সনৎ নন্দী বোবু) 

(৪) শিবু প্রামানিক (পরে মোহনবাগানে খেলেছেন) 

(৫) মহঃ সফী 

(৬) সেখ বাবুজান (মহমেডান স্পোটিং-এ খেলছেন) 


[৪০৪ 00156 মাঠে সর্বভারতীয় পর্যায়ে/রাজ্য পর্যায়ে খেলাধূলা হত। 
এখানে বলাই চ্যাটাজী, গোষ্টপাল, বীরেশ গুহ প্রমুখ অনেকেই আসতেন খেলতে, 
মোহনবাগান দলের সদস্য হয়ে। 

ফুটবল ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। সেই সুবাদে আমি নিজে ছিলাম 
বারাকপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য । বলাই চ্যাটাজীর চেটো দিয়ে বলে লাথি মারা 
আমার খুব পছন্দ হয়েছিল এবং আমি খুব সহজেই এই পদ্ধতি রপ্ত করেছিলাম। 
এই স্থানীয় ক্লাবটি গোরাদের সংগে খেলার জন্য রাজ্যত্তরে উন্নীত হয়েছিল। 
তখনকার খেলাধুলা বলতে তো ফুটবলই ছিল একমাত্র বিষয়। 

এছাড়া টেনিস খেলা হত ৮নং ক্লাব রিভার সাইভ রোডে। রবীন্দ্রনাথ নন্দী 
(কেলো) এখানে খেলাধূলা করতেন, যদিও মুলতঃ এটি ছিল ইউরোপীয়ানদের 
দখলে। নং রিভার সাইড রোডে একটা টেনিস গ্রাউন্ড আছে তবে সেটাও 
সেনাবাহিনীর লোকজনদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। 

তখন যে সব ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল সেগুলি এই মুহূর্তে যা 
মনে পড়ছে-__ ৫১) অধরচন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড, (২) 5.0.0. 01181161759 
040 (৩) 7১01106 01106] 11706 0200) & 9101914 (৪) সদর বাজার চ্যালেঞ্জ 
কাপ এবং ৫৫) যোগমায়া চ্যালেঞ্জ রানারস্‌ কাপ উল্লেখযোগ্য । 

একালের ছাত্র যুবকদের মধ্যে খেলাধূলার তেমন কোন আকর্ষণ এ অঞ্চলে 
আছে বলে তো মনে হয় না। পড়াশুনার চাপে মাঠের যাবার মত সময়, মাঠ বা 
অবসর কোনটাই পায় না। এখন যে কটা খেলার মাঠ আছে সেগুলোর মধ্যে 
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উল্লেখযোগ্য হল-_- 

(১) পুলিশ গ্রাউন্ড (ধোবীঘাট বাস স্টপেজের কাছে) 
(২) জলকল পল্লীসেবক মাঠ 

(৩) এম্‌. ই. এস্‌. গ্রাউন্ড 

(৪) উত্তর বারাকপুর পুরসভার মাঠ (দড়িকল মাঠ) 


এছাড়া ছিল মজুমদার মাঠ। এখানেও ছোটখাট টুর্নামেন্ট হত। জাযগাটা ছিল 
বর্তমান মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের পিছনে । এক সময় এই মাঠে শরীর চর্চাও হতো। 

এইসব কথা ও কাহিনী আজ যেন শুধুই স্মৃতি। আমার বাবা ডাঃ সতীশ বসু 
এলাকার নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও ছিলেন চিকিৎসক। 
সেই সুবাদে বহু মানুষের আনাগোনা ছিল আমাদের এই বাড়িতে। “পুরানো সেই 
দিনের কথা সে কি ভোলা যায়”! 


লেখক পরিচিতি £ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক 
অনুলিখন ঃ স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


মণিরামপুরের পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, 
কাউন্সিলর/কমিশনার 


(১৮ থেকে ২২ নং ওয়ার্ড) 
১৯৫২ শ্রীঃ থেকে 


চিররঞ্জন মিত্র, শিবধন মুখার্জি, সমরেন্দ্রমোহন সান্যাল, কেদারনাথ মুখার্জি, 
ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, সনৎকুমার বসু, সুখেন্দুবিকাশ কর, ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিমোহন 
সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ হালদার, মিহির সান্যাল, সন্তোষ দত্ত, শংকর মজুমদার, সুদর্শন 
চৌধুরী, স্বপ্রা চ্যাটার্জি, তপন পাল, সন্ত্রীব সিংহ। 

বর্তমানে উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী মধুসূদন ঘোষ। 
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0 শিক্ষাবিদ 


_______ ২১১১১) লক্ষ্মীজীবন ভর্টাচার্য 


পরম পুজনীয় অধ্যাপক ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য (এম. এ. স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) মহাশয় 
ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয়। তিনি মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, আই এ ও বি এ (সংস্কৃত 
অনার্সসহ) পাশ করেন। এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে আহার তাহার সহ্য 
হইতে ছিল না এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ, তিনি এ সময়ে ঢাকার স্বদেশী 
আন্দোলনকারীদের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবীদের কাজে সহায়তা করিতেছিলেন। 
পুলিশ যে কোন সময়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে এই সংবাদ পাইয়া তাহার 
জননী স্বয়ং ঢাকায় গিয়া ভূধরবাবুকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। এ সময়ে স্যার 
সুরেন্দ্রনাথের পৌত্রীর গৃহশিক্ষক হন। তারপর দেবীপ্রসাদ হাইস্কুলে চাকুরী পান। 

মণিরামপুরে জমি কিনিয়া তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি 
রিপন স্কুলে চাকুরী করেন। সেখানে ঠিক কতদিন শিক্ষক ছিলেন, তাহা জানিনা, 
পরে রিপন কলেজে যোগদান করেন। এ কলেজে অধ্যাপনা করিতে করিতেই 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাহার অধিকার 
অসাধারণ ছিল। কথায় কথায় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতেন, সংস্কৃত প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থসমূহ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল বলা চলে। 

তাহার মেধার পরিচয় বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যেও আমরা পাইয়াছি। 
সেক্সপীয়র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ অতি যত্বুসহকারে তিনি পড়িয়াছেন। 
ইংরাজী শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার 
গৃহে বহু প্রকার বই ছিল। তিনি আমায় বলিয়াছেন, শারীরিক কারণে বই ঝাড়া 
পৌছা তাহার দ্বারা সম্ভব না হওয়ায় বহু বই পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে। 
তিনি নর্থ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন (১৯৪৮-৫০)। 


লেখক পরিচিতি £ অধ্যাপক 
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9 পরিসংখ্যান 


তথ্য ও পরিসংখ্যানে মণিরামপুর 
কানাই পদ রায় 


আ মণিরামপুরের “৬০771908197 90100” আজ কোথায়? 


১৮৭১-_৭২ সালে মণিরামপুরে একটা “৬1118080171 9010901” ছিল। [7011৩া- 
এর 50801501081] 4৯০০০]. 0 917881-৬০01.-এর উল্লেখ আছে। **...176 
৪1060 ৬1119081181 30110015 1792] 13919801001 210 8 100171121019016 
১৪119, (1101491.....”” এলাকার অনেক পুরানো লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু 
কেউ এই স্কুলের সন্ধান দিতে পারেনি। তবে বর্তমানে যেটি মণিরামপুর হাইস্কুল, যা 
এক সময় ছিল এম ই স্কুল, সম্ভবতঃ সেটিই প্রথম অবস্থায় ৬9177908191 9০1)০০1 
ছিল। 


আ মণিরামপুরে একসময় প্রচুর জেলেদের বসবাস ছিল 


নদী আর খালের ধারে একসময় প্রচুর জেলে বসবাস করত। প্রায় ১৩০ বছর আগে 
মণিরামপুরেও প্রচুর জেলে বসবাস করত। [7117197-এর বিবরণে এর উল্লেখ আছে 
(1875). 4... 1106 00110176219 21110950 ৮/10119 11011910105] ০9 151011)5 
0851095 : 10161 911)9115 01) 0176 10101 00810) ..... 1৬917118171016 2170 
00121058158 7812, 017 076 171005]1 ....?? 


স্বাস্থ্য 
জ সেকালের মণিরামপুরের একটি ডিসপেনসারীর পরিসংখ্যান 


১৯১১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মণিরামপুরে একটি ডিস্পেনসারী 
ছিল। সেখানে কোন শয্যা ছিল না। বহিবিভাগে রোগীর সংখ্যা ১২১৬ ছিল। 
অন্তর্বিভাগে কোন রোগী ছিল না। প্রতিদিন গড়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯ জন। 
পুরসভার গ্রান্ট ছিল ৩০০ টাকা। সরকারি গ্রান্ট ছিল ৬টাকা, আর বেসরকারীভাবে 
টাদা উঠত ৫০ টাকা। ১৯১১ সালে আয় হয়েছিল ৩৫৬ টাকা, খরচ হয়েছিল ১৯৮ 
টাকা। 


 মণিরামপুর দাতব্য চিকিৎসালয় 
উত্তর বারাকপুর পৌরসভা পরিচালিত এই চিকিৎসা কেন্দ্র মিস্ত্রীঘাটের কাছে 
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অবস্থিত। ঠিক কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যায় না। তবে প্রায় ১০০ বছরের পুরানো। 
এখানে একটি আধুনিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। চারটে বিভাগ 
রয়েছে-_ দাতব্য চিকিৎসালয়, পলিক্লিনিক, রাত্রিকালীন জরুরী বিভাগ এবং 
ল্যাবরেটরী। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যপুষ্ট একটি কেন্দ্র আছে নয়াপল্লীতে। 


গ মিন্ত্রীঘাট বয়েজ ক্লাব জরুরী প্রয়োজনে একটি ত্যান্কুলেন্স উপহার দিয়েছে 
মণিরামপুরবাসীকে। 


৬ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে “কমলাম্মৃতি হোমিও পলিক্লিনিক নেতুন 
বাজার) প্রথম মণিরামপুরে একসঙ্গে অনেক ডাক্তারের আয়োজন করে 
টিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। 


$ দু'পয়সা ঘাটের কাছে বাসরাস্তার উপর 'হরিসভা”-তে সম্প্রতি হ্যানিম্যান 
মিশনের তত্বাবধানে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা 
হয়েছে। 


আজ যোগব্যায়াম কেন্দ্র 


মণিরামপুরের যোগ ব্যায়াম শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হল “পাতঞ্জল যোগ 
ইন্স্টিটিউট্‌” | এর প্রশিক্ষক হলেন অধ্যাপক রাজকুমার সুস্তাফি। এই কেন্দ্র 
থেকে “পাতর্জল যোগ" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 


জজ বারাকপুর ব্যায়াম সমিতি 


বেনে পাড়ায় অবস্থিত এ ব্যায়াম সমিতির প্রথমে নাম ছিল 'প্রগতি ব্যায়াম 
সমিতি । এই অঞ্চলে শরীর চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় এখানে 
দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন করে গেছেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে। 


জ চিত্রপরিচালকের ভিড়ে মণিরামপুর 


বিখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রভাত রায়ের সঙ্গে মণিরামপুরের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। এ 
অঞ্চলে তিনি প্রচুর নাটক করেছেন। কবিতাও লিখেছেন। -_-লহ প্রণাম'__ 
প্রভাত রায়। 

“....যখনই ধর্মে এসেছে গ্রানি এসেছে মন্দ/নানারূপে তুমি এসেছো হে বীর 
বিবেকানন্দ,/তুমি উত্তাল, উদ্দাম, তুমি দুর্নিবার/“সত্যম, শিবম, সুন্দরম', তুমি 
অংশ তার ...”' 

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী এবং অপূর্ব মিত্রের বাড়ির ব্যবধান 
প্রায় টিল ছোড়া দূরত্বে। অজিত গাঙ্গুলীও এ অঞ্চলে একসময় নাটক 
করতেন। 
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জজ মণিরামপুর কি বাজপড়া প্রবণ অঞ্চল? 


গত ১০ বছরে একবর্গ কিমি অঞ্চলের মধ্যে বেশ কয়েকবার মণিরামপুরে 
বাজ পড়তে দেখা গেছে, কখনও বাড়িতে, কখনও গাছের উপর-_ (১) 
মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের পাশে দু'জায়গায়--পশ্চিমে এবং উত্তরে। (২) 
ঘটকপাড়া জলকলের প্রাচীরের ধারে পার্কের কাছে। (৩) দাসপাড়া এলাকায়-_ 
এস এন ব্যানাজী রোড ছেড়ে ঘটক পাড়ায় ঢুকে ডান দিকে প্রথম রাস্তার 
কাছেই। (৪) সিদ্ধেশ্বরী তলা রোড, যেখানে নতুন বাজারকে ছুঁয়েছে তার 
দক্ষিণ দিকে। 


জজ পল্লী সেবক সংঘ 


পল্লী সেবক সংঘের প্রথম অবস্থায় নাম ছিল “বয়েজ এক্সারসাইজ ক্লাব'--_ 
একথা জানালেন তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৫৪ সালের ১লা বৈশাখ 
সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'পল্লীসেবক সংঘ। এক সময় 
খেলাধূলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা. পালন করত। এখনও খেলাধূলার ক্ষেত্রে 
নানারকম কোচিং ক্যাম্প-এর ব্যবস্থা করে থাকে। এই ক্লাবের মঞ্চে প্রচুর 
নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। 


জর মহিলা সমিতি 


পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বাস্তহারা পশ্চিমবঙ্গে আসায় তাদের স্বনির্ভর করে তোলবার 
জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় “মহিলা কর্ম মন্দির) (১৯৫১) মিস্ত্রীঘাটে, “মহিলা শিল্প 
কুটির, (১৯৫০) সুরেন্দ্রনাথ গভঃ কলোনী এবং “মহিলা সমবায় শিল্প কুটির 
লিঃ” (১৯৫৭) সুরেন্দ্রনাথ গভঃ কলোনী ।। মহিলারা যাতে ভালভাবে প্রশিক্ষণ 
পেয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব প্রতিষ্ঠান 
গড়ে উঠেছে। -_-শিখা মজুমদার। 


আজ পাড়ার কথা 


মণিরামপুরের পাড়াগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায় বেশিরভাগ পাড়া 
নামের পদবীর সঙ্গে যুক্ত-_দে পাড়া, চৌধুরী পাড়া, খটক পাড়া, দাস পাড়া, 
মান্না পাড়া, সাধুখা পাড়া। পেশার সঙ্গে যুক্ত কিছু পাড়ার নাম রয়েছে _বেনে 
পাড়া, কামার পাড়া, গোয়ালা পাড়া, কাজী পাড়া। কিছু নাম ক্রমশঃ হারিয়ে 
গেছে। “ধিতাড়া” হারিয়ে গেছে জলকলের মধ্যে। “সন্দলপুর” নাম আবার 
চাকচিক্যে ফিরে আসছে। 


বারাকপুরের সেকাল একাল 09 নগর পেরিয়ে :) ১২৭ 


জর সুরেন্দ্রনাথ পল্লী 

“সুরেন্দ্রনাথ পল্লী” মণিরামপুর গভঃ কলোনী নামেই পরিচিত। এখানে ছিল সবুজের 
সমারোহ। এখন দু'পাশে ঘর-বাড়ি। ছিল বাগান পর পর চারটে-_ গাঙ্গুলীদের 
বাগান, পণ্ডিতের বাগান, কাননদের বাগান এবং শফির বাগান। দুর্গা পুজা হয় 
যেখানে তার সামনে যে পুকুরটি আছে সেখানে প্রায় বছর পয়ত্রিশ আগে প্রখ্যাত 
সীতার প্রফুল্ল ঘোষ সাঁতারের নানা কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। -_বিমলেন্দু 
দাশগুপ্ত । 

জজ নতুন বাজার 


মণিরামপুরে একটিই মাত্র বাজার-_- নতুন বাজার। এটি স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালে। 
চন্দ্রমোহন সা এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন সকালে এই বাজার বসে। এটি 
প্রধানতঃ খুচরা বাজার। সম্প্রতি উত্তর বারাকপুর পুরসভা এই বাজারের কিছু 
সংস্কার সাধন করেছে, কিছু পাকাঘর নির্মিত হয়েছে। 


জজ সংগ্রহালয় 


মণিরামপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রগুরু 
সংগ্রহশালা মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের তত্বাবধানে। 


জর বাঁশি কেষ্ট ও বেহালা কেন্ট 


“আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে। 
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।।” 


এই মণিরামপুর অঞ্চলের পথ চলা মানুষ কখনও কখনও বেহালা আর বাঁশির 
যুগলবন্দী শুনে কয়েক মুহূর্ত থমকে দীড়াত। তারপর সুরের রেশ নিয়ে আবার পথ 
চলত। 

সেকালের এই এলাকায় গানের আসরে একজন বাজাতেন বাঁশি, অন্যজন 
বেহালা । আড়-বাঁশি বাদক কৈলাসপতি মুখোপাধ্যায় এবং বেহালা বাদক কৃষ্ণচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে বাশি ও বেহালা কেষ্ট নামে সুপরিচিত ছিলেন। প্রয়াত অশ্িনী 
ঘোষের বাড়িতে প্রায়শই গানের মজলিস বসত। সেই আসরে দুজনেই উপস্থিত 
থাকতেন। দুজনেই ছিলেন হরিহর আত্মা। এলাকার বাইরেও নীলগঞ্জ, বারাসাত, 
নৈহাটি ইত্যাদি জায়গায় তাদের ডাক পড়ত। চন্দ্রমোহন সার ঠাকুর বাড়িতে, যাত্রার 
আসরে, জলসায় নিয়মিত বাজাতেন। প্রয়াত এই দুই শিল্পীর কথা আজো পুরানো 
বাসিন্দাদের রোমাঞ্চিত করে তোলে। 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১১৮ 


ফেরীঘাট 

“ওরা চিরকাল/টানে দীড়, ধরে থাকে হাল।” 
মণিরামপুরে পারাপারের জন্য ফেরীঘাটের সংখ্যা দু”টি__ 
আ দু'পয়সার ফেরীঘাট (মণিরামপুর-নিমাইতীর্থ ফেরী-সার্ভিস) 


উত্তর বারাকপুর পুরসভায় এই ঘাটের ডাক হয় নিমাই তীর্থ ফেরীঘাট নামে। যদিও 
এই ঘাটটি দু'পসার ঘাট, ঘোষপাড়ার ঘাট, শেওড়াফুলির ঘাট, কলাহাটা ঘাট প্রভৃতি 
নামে পরিচিত। ৮১ নং বাসে দ্ু'পয়সার ঘাট স্টপেজে নেমে পশ্চিম দিক বরাবর 
সোজা গেলেই এই ঘাট। এখন পারাপারের ভাড়া আর দু'পয়সা নেই, ৭০ পয়সা, 
টিকিট দেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। এখন নৌকা বলতে, চলতি কথায় ভটভটি চলে। 
হাল বলতে লোহার বাঁকানো রড । তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়। একসময় পুরসভার 
নৌকা ছাড়াও কিছু প্রাইভেট নৌকা চলত। সেজন্য বেশি পয়সা দিতে হত। সে প্রথা 
অবশ্য ওঠে গেছে। 

জন্য এই ঘাট পারাপার করে। এই ঘাট পেরিয়ে যাওয়াই অনেকে সুবিধাজনক মনে 
করে। পৃণ্যা্থীদের যতদূর সম্ভব সুযোগ সুবিধা দেবার কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে। 
পৃণ্যার্ীদের কথা মাথায় রেখে কিছু বেকার ছেলেমেয়ে নানারকম সামগ্রী নিয়ে বসে। 
পুরদস্তর মেলার মেজাজ গড়ে ওঠে বাসরাস্তা থেকে ঘাটের রাস্তা বরাবর। 
পৃণ্যার্থীদের জল দান করবার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও আগমন ঘটে। 


জজ চার পয়সার ঘাট 


এই ঘাটের আসল নাম কানাই দেওয়ানের ঘাট। মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় স্টপেজে 
নেমে পশ্চিমদিক বরাবর ভোলাগিরি আশ্রম ছাড়িয়েই এই ঘাট। এখন আর 
পারাপারের ভাড়া চার পয়সা নেই, ৭০ পয়সা । টিকিট দেবার প্রথা নেই। এখানেও 
ভটভটি চলে। চৈত্র এবং শ্রাবণ মাসে কিছু তীর্থযাত্রী এ পথ দিয়েও গঙ্গা পারাপার 
করে থাকে। 


নাইতে যাবার ঘাট 


“নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাধা আছে 
নাইতে যখন যাই দেখি সে 
জলের ঢেউয়ে নাচে।” 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে 30 ১১৯ 


এই অঞ্চলে বেশ কিছু শ্নানের ঘাট আছে--€১) দে পাড়ার ঘাট, (২) দু'পয়সার ঘাট 
(থোম পাড়ার ঘাট), (৩) ঘটক পাড়ার ঘাট, (৪) দাস পাড়ার ঘট, (৫) চার পয়সার 
ঘাট (কানাই দেওয়ান ঘাট), (৬) বালি ঘাট, (৭) মিশ্থ্রী ঘাট (এখন জঙ্গলানীর্ণ)। 
এছ।ড।ও ইটখোলাব ঘাট বলে দুটি ঘাট রয়েছে। ইট খোলার লোকেরাই লেশির ভা 
সেখানে ম্লান করে। মহিলাদের নিরাপদে শ্লান করার জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্্নাথ 
মণিরামপুরস্থিত বাড়িতে একটি বাঁধানো পুকুরঘাট করে দিয়েছিলেন। 


মিল্ত্রীঘাটের গোড়ার কথা 

“এই মণিরামপুব গ্রামটি পুণাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ৷ গল্গদেনা এই গ্রামটি বাহুবেষ্টানে পুত 
দেহ করিয়া রাখিয়াছেন। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ গঙ্গান সলিল বাশি এই গ্রামকে 
অনন্যসদৃশ্য ভাগ্যে ধন্য করিয়াছেন। এই গ্রামের একাংশে 'মিষ্্রাঘাট নামে একটি 
স্নানের ঘাট ঘাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাণকাল সুনিশ্চিত শ' হইলেও ইহার 
প্রতিষ্ঠ! ১৮৭৪ ঘ্রীঃ হয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই থাটের সন্নিহিত 
পূর্ব দিকে একটি সুবৃহৎ উদ্যান বাটিকা গঠিত হয়, যাহার ধ্বংসোন্মুখ অবয়ব এখনও 
আমরা লক্ষ্য করি। এই ডদ্/ন বাটিতা তৎকালীন ইংবাজ শাসিত ভারতের রাজধানী 
কলিকাতাবাসী এক ধনিক বাবহারজীবী নির্মাণ করেন। ইনি ধনবান, বিলাসী ও 
ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের প্রতি |হ৬কামী ছিলেন। এই সকল কারণে 
তিনি তাহার উদ্যান বাটিকার নিকটে গঙ্গাতন্ট এক লৌহদেহ সোপান্বলী নির্মিত 
করাইয়া দেন। বহু বায়ে ও বহু প্রয়াসে সুদক্ষ মিস্ত্রী দল দিয়া ঘাটটির নির্মাণকর্স 
সমাপিত হওয়ায় গ্রামের লোকেরা ঘাটটিকে “নিশ্থীঘাট' নামে পরিচিত করিয়াছিল।” 


নিমাইতীর্থ ঘাট 

নিমাই যিনি পরব্তীকালে চৈতন্যদেব বা মহাপ্রভুরূপে বিদিত হয়েছেন তার নাম 
(০৯ পনমাইতীর্থঘাট নাম হয়েছে এই জনশ্রুতি চলে আসছে প্রাচীন কাব্যেও এর 
উল্লেখ ররেছে যে. শা চৈতন্ এই ঘাটের ওপর দিয়ে ছত্রভোগ হয়ে পুরী রওনা 
হয়েছিলেন! নিমাইতীথ ঘাটের উল্লেখ রয়েছে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়' কাব্যে। কিন্তু 
বিভ্রান্তি হলে! 'এই কাব্য রচিত হয় ১৪৯৫ খ্রীঃ; আর নিমাই পর জন্ম ১৪৮৬ গ্রীঢ 
অর্থাৎ নিখাহ'র বয়স তখন প্রায় ৯ বৎসর। এই বয়সেই তার নামানসাবে নিমাইতীর্থ 
ঘাট এরাপ নাম হয়োছে এ ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিগ্ত এখনও পর্যন্ত অন্য 
কোন নিমাই'র পরিচয় পাওয়া যায়নি। তানাডা জনশ্রতি যেভাবে পরম্পরায় চলে 
আসছে তাতে এ কথাই বলতে হয় মহাপ্রভু নিমাই'র নাম থেকেই এই ঘাটের 
নামকরণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় 'মনসাবিজয়' রচনা কালের মধ্যেই কোনও 
বিভ্রার্ত রয়েছে, 


বাপাকপুবেব সেলাল একাল ১ নগর পেরিসে ১ ১২০ 


মণিরামপুর শ্বাশান ঘাট 

উত্তর বারাকপুর পুরসভার অধীন মণিরামপুর শ্বশান ঘাট । এখানে কাঠের চিতাতেই মুভদেহ 
সৎকার করা হয়। বেশিরভাগ মৃতদেহ কিছু দূরে রাণী রাসমণি ঘাটেই সৎকার হয় বৈদ্যুতিক 
চুল্পিতে। 

পরিবহন 

মণিরামপুর থেকে দু'পয়সা/চার পয়সা ঘাট পেরিয়ে শেওড়াফুলি ঘাট থেকে ট্রেন ধরে 
হাওড়া-কলকাতা-বর্ধমান-তারকেশ্খরের দিকে যাওয়া যায়। অটো/বাসে করে বারাকপুর 
স্টেশন গৌছে সেখান থেকে ট্রেন ধরে রাজধানী কলকাতা বা রানাঘাটের দিকে যাওয়া যায়। 
তাছাড়া বারাকপুর কোট থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে ৭৮ নং বাস কলকাতার দিকে ছুটছে। 
মণিরামপুর ফিসারীর কাছ থেকে ৮১ নং বাস যাচ্ছে বারাসত।৮€৫নং বাস কাচড়াপাড়ার 
দিকে যাচ্ছে দু'পয়সার ঘাট থেকে বারাকপুর স্টেশন অটো সাভিস চালু আছে, আর আছে 
দুটি ফেরি সার্ভিস _মণিরামপুর-_নিমাইতীর্থ ফেরি সারিস আর কানাই দেওয়ান ঘাটের 
(চার পয়সা) ফেরি সার্ভিস। 


সাইকেল সার্ভিস ূ 

মণিরামপুর অঞ্চলে বেশ কিছু লোক ইছাপুরের কারখানায় ভোর না হতেই ডিউটিতে 
বেরিয়ে পড়ে। তাদের জন্য বাড়ির তৈরি দুপুরের খাবার বহন করে নিয়ে যায় মণিরামপুরের 
দু'জন সাইকেল আরোহী ঝড়, জল উপেক্ষা করে। 


মণিরামপুর ও সদর বাজার অঞ্চলে রক্তদান শিবির 

যুব সংস্কৃতি (ঘটকপাড়া মণিরামপুর) ১৯৯২ সালে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির 
আয়োজন করে। ২০০০ খ্রীঃ পর্যস্ত মোট রক্তদান করেছে ৫২৫জন। এছাড়া চক্ষুদানের জন্য 
অঙ্গীকার করেছে ৫০জন এবং দেহদানের জন্য অঙ্গীকার করেছে ৫জন। এই সংস্থার ৪৬৭টি 
ক্রেডিট কার্ড লেগেছে রোগীর সেবায়। থ্যালাসেমিয়া শিশুদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সাহায্য 
করে থাকে। এছাড়া যাঁরা রক্তদান শিবির করে থাকে__ যুব সংঘ- সুরেন্দ্রনাথ পল্লী, 
সিটিজেন্স ফোরাম-_-সদর বাজার, মি্ত্রিঘাট বয়েজ ক্লাব। 


বারাকপুর “সেবা' কেন্দ্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সদরবাজার 
এবং মণিরামপুর অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় শিশুশ্রমিক কল্যাণ বিদ্যালয়, পথশিশু 
এবং বার্ধক্যভাতা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওঁষধ প্রদান বিনামুল্যে করে থাকে । এছাড়া 
বিনা খরচে চক্ষুদান শিবিরও করে থাকে। তেথ্য : শত্ুনাথ চট্টোপাধ্যায়) 


লালটাদ বড়াল: বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ লালচাদ বড়াল। তার বাড়ি বারাকপুরের মণিরামপুরে । 
মণিরামপুরের বড় বাগানবাড়িতে নির্জনে করতেন সুরসাধনা । (তথ্য সংগ্রাহক . চন্দন চক্রব্ী) 


বারাকপুরের মেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে ০ ১২১ 
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বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১২২ 


আারীক্িলা ঘহ লাহল ঘানি 


স্ি ্৩ 


শিবান? জী 


( অঘারঘ ছলিনিঘি ) 


শশা লাখ হৃপ্ত হ্ধঙা ভি 
ছাী (ধহক্থা- উট 
পরম ছা থাকা গনী ৮3 পা 
দখল খু | ভন্থ লা 
খাগ্গী থাহাঃ ঘা বব) আছ ন্ম 


জাজ বহে (০ ও 4 [বই 


খানা বু) হী জা ছা অব হা 
ই জা আবহ হন্া হলাজা 
খাছ, পরড়ীহা, ও ংঘধূষ্থা, 
শাহযান। জজ্য ঘটহা, হিলাখজ 
গইহা, ধ্ধিহা হী ভগ আবি 
“খান ই হান থা জ্বী ঘা 


গছ (ছা ভি সছথামায ই 
ওঃ ধখঞঘ ই বানা & 
লাখ! ন ইজ হাজা। না 
.] ঘআথমা জাত! ষ্ঠ ফার 
মা জাধধ পছ। হাধাতিহট ছটা জা 
মাধ ২৩৩ পারছ? জী ওধাঃডম্যার 


আয প্রন খনতী ঘহন [ভিহা 
বি ভাথতা হগিধজা ছফা বিছা 
কতি ৪ অখজী (বিহীঘর। ই 1৪৭ 
ব্হ আনা পী আঘই 


18577851 (01 ৬116178, স্- 


156 091 ?8118676, 9541, 
297 01৮281884 98705) 
(0115)191 ১6৪৬১." জছশি 


*. ছাগগা জিদ উ (ডহ। ভা 


ভডম ই ডিও) জনা আহন উ 
ভি ওথা হচ্ছ (বাহ) ৪প্যংজা 
ই ভিৎ। 


হী আন অনুর স্থিত হলাহিত 
ঘখি জীং ঘহা তি অথ জনি 
বস চুন ই ছ ঘটক ভাজা । 

ভাঘ আখই ভা হঙ্য ধংঃ 


জজ সাইকেলে ভারতত্রমণ 


ঘন হত [ মুখোপাধ্যায় মালেশ্বর রাওকে সঙ্গী করে 


১৯৫৮ সালের ২৬ জানুয়ারি বেনেপাড়ার 
গোবিন্দবাটী থেকে সাইকেলে চড়ে ভারত 
পরিক্রমা শুরু করেন। প্রায় সাড়ে তিন 
বছর পর পরিক্রমা শেষ করে মণিরামপুর 
ফিরে আসেন। তার বয়স এখন ৭০-এর 
কাছাকাছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তথেকে 
বহু অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। এখন 
তিনি কেমন আছেন দায়িত্বশীল নাগরিকরা 
কি কোন খোঁজ রাখেন! 


10181 8819 1180090 011 1008 101) 78118 01 1119 জজ সাতারে হরিছ্বার থেকে ডায়মণ্ডহারবার 
19/1/-9180190 111 1411 9811101008118084 101 11181 
মণিরামপুরের উত্তম রায় এবং কমলেশ 


7971 510100809. 


গাঞ্জা 019 8/08101001 10 9 019 গি9:0115 | ভাদুড়ি (যিনি টিউবের ভেলায় দলের 
1010, 1018 01001018909, 11 81190015810 0110) //08011 মাল পত্র নিয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন) ১৫ মে 


81100911181 00481 ৪ 015101108 01 2,250 10713. 00181 


টা 085008001, ৪0001001010 ||, 13 [01918010| ১৯৯৩ সালে হরিদ্বার থেকে সাতার শুরু 


1180000 //1016 018/1008 101880110/ )/% 16. 1116 
870910010101, 31801190 011 10111191-11-781111 01118) করেন। তাদের ঙ্গে ছিলেন হুগলী জেলার 
অঞ্চলের আরো 


15, 1085 30 181 6048180 811005 [18083 10100110 শেওড়াফুলি 


18110)0. 801819080, 401 8017851 0110 78018. টি 
|. 9110001, 1015 ৪ 01011 00101 0 01018" দুজন কমল চত্রুবর্ত এবং অরূপ 


90, 580 181 09 “71051 3901045” 9%080191 | চক্রবর্তী । গঙ্গা দূষণ, ড্রাগ-এ এসব বিষয়ে 
৮/৪3 01181010931 10 (973 01 01318108. 1116 1981 সচেতন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বহু 
[09170815 819 00101450109. 1108 190]) [10118081$ 81৪ 

কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কোথাও 


00100185010 01181 016 $4068510| 00180180101 01 1113 


0918-088 ৪০. 10010 81819 (181 9101 ॥100 018 | গঙ্গায় সাঁতারানোর মত জল না পেয়ে 
0007853 89000 01 ৬/0110 9800105. নদীর বুকের উ পর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে। 


- 1981/12, 21.6.92, 716 1/1/710115181) 1763. 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১২৩ 


প্রাচীন দুর্গাপুজো, ত্রিনাথ মন্দির, যাত্রাপালা ও শাস্তত্রী পল্লী 
-_--_শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 


সেকালে মণিরামপুরে কয়েকটি বাড়িতে পারিবারিক দুর্গোৎসব হতো । সেই প্রাচীন দুর্গা 
পুজোয় বাড়ির এরং পাড়ার লোকেরা যোগ দিয়ে উৎসব আনন্দের শরিক হতেন। তখন 
যৌথ পরিবারের প্রচলন থাকায় পারিবারিক দুর্গাপুজো উৎসব মুখর হয়ে উঠতো । 
পারিবারিক দুর্গাপুজোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই চৌধুরীপাড়ার চৌধুরী বংশের পুজোর 
কথা বলতে হয়। এই পুজোটি এখনও*দেবেন চৌধুরীর বাড়িতে উদ্যাপিত হয়ে আসছে। 
বেশ কয়েক পুরুষের এই পুজো । 

ঘটকপাড়ায় পারিবারিক পুজো হতো দুটি। প্রথমটি রামলাল মুখার্জির বাড়িতে । 
পুজোর দালানে দুর্গা প্রতিমা শোভা পেত। আর দ্বিতীয় পুজোটি ছিল হৃষিকেশ ঘোষের 
বাড়িতে । বাঁশ বা পোস্টে দড়ি দিয়ে টাঙানো হতো ডেলাইট। তার আলোয় ঝলমল করতো 
প্রতিমার মুখ । 

গোয়ালাপাড়ার বিনোদ বিহারী ঘোষের বাড়িতে যে পারিবারিক পুজো চনতো তাতেও 
ঘরোয়া পরিবেশ নিয়ম নিষ্ঠার অভাব ছিল না। দুর্গা পুজোর ক'টি দিন প্রতিবেশীদের 
আনাগোনা থাকতো । আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। 

মণিরামপূরের সদানন্দ চট্টাপাধায়ের বাড়িতে (বর্তমানে কেদার মুখার্জি রোড ও 
জগন্নাথ সিং রোডের সংযোগ স্থলে) পারিবারিক পুজো হতো । বাড়িতে একচালা প্রতিমা 
বিশাল পশ্চিমমুখী দুর্গা মণ্ডপে শোভা পেত । দুর্গা মণ্ডপের স্তম্তশুলোর খিলানের কারুকাজ 
অপূর্ব ছিল। এখানে দীন দরিদ্র সেবার ব্যবস্থা ছিল। এই পুজো বন্ধ হয়ে গেছে তিন পুরুষ 
আগে। 

সাধুখা পাড়ার পারিবারিক দুর্গা পুজোয় ছিল মানুষের অবাধ গতি । দান ধ্যান, 
আতিথেয়তা ছিল এই পুজোয় । দেবীর আগমণের ক'টি দিন আগে থেকেই সাজ সাজ রব 
বাড়িতে । এই বাড়ি হৃদয়নাথ সাধুরখার। ধূপ ধুনোর গন্ধ চোখ ধাধানো আলোর জৌলুস 
নিয়ে হৈ হে করে কেটে যেত চারদিন। 

সদর বাজার অঞ্চলে গোলা মহলের প্রমোদ কুমার দাসের বর্তমান প্রমোদ ভবন” এ 
পারিবারিক দুর্গা পুজো উদযাপিত হতো। ডাকের সাজ একচালা প্রতিমা ঝাড়বাতির 
আলোয় ঝলমল করতো । এখানেও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হতো । 

বেনেপাড়ায় রামপদ হালদারের বাড়িতে পারিবারিক দুর্গা পুজো হতো । দেবী ডাকের 
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সাজের। দীন দরিদ্রের সেবা হতো । ঠাকুর দালানে ঝাড়বাতি শোভায চারিদিক আলোকিত 
হতো। বড় তালপাতার রঙিন পাখা, বিভিন্ন রং-এর চিনে বাজারের রকমারি আকৃতির ফুল 
টাঙানো থাকতো সেখানে । পুজোর শেষে যাত্রার আনন্দও ছিল। 

সদর বাজার গোলামহলে জোড়া শিবমন্দিরের সম্মুখে দুর্গাপূজো আজও হয়ে থাকে। 
এই পুজো ১৯২৮ সালে রাজেন্দ্রলাল আচার্য “বাধারমণ হালদার “ভোনানাথ নন্দী-শপ্তনাথ 
নন্দী,বিপিন নন্দী“অধরচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে শুরু হয়। 


ত্রিনাথ মন্দির 

মণিরামপুর কামারপাড়ায় এই ত্রিনাথ মন্দির । এই মন্দিরের শিল্প কারুকার্য আকর্ষণীয় । 

কালী ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর মৃি শ্বেত পাথরের । মহাবীরের মূর্তি লাল রঙ করা। শিল্প 

নৈপুণ্য দেখার মত। মন্দিরের ৭টি চূড়া । গেটের ওপরে ৩টি। এছাড়া দুটি হাতির মূর্তি 

সামনে আছে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠ। হয়। 
ত্রিনাথ মন্দিরে উৎসব হয় জন্মান্টমী, শিব রাত্রি, মকর সংক্রান্তি, অক্ষয় ভূতীয়ায়। 

মন্দির চত্বরে, অক্ষয় তৃতীয়ায় মেলা বসে ৭ দিন। 


যাত্রাপালা 

মণিরামপুরে চন্দ্র মোহন সা ঠাকুর বাড়িতে মণির!মপুরের যাত্রা পালার ধারা কোনক্রমে 
জিইয়ে রেখেছে নব মহুয়া নাট্য সংস্থা । এই ঠাকুর খাড়ি শতবর্ষ পূর্বে চন্দ্রমোহন সা প্রতিষ্ঠা 
করেন। ঠাকুর বাড়িতে শ্রীশ্রীমদন মোহন জিউয়ের বিগ্রহ আছে।তার বংশধরেরা অতীতে 
প্রতি বছর রাস উপলক্ষে পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, তর্জা, নাটক ও বীর্তনের মাধ্যমে উৎসব 
পালন করতেন। ৭/৮ দিন মহানন্দে স্থানীয় অধিবাসীরা উৎসবে মাতোয়ারা হতেন। 
বর্তমানে সেই জৌলুস নেই। অনুষ্ঠানের দিন সংক্ষিপ্ত। তবে ঠাকুর বাড়ি রঙচঙ, পুজা অর্চনা 
রাসের সময় হয়। 

১৯৩০ সাল থেকে স্থানীয় মদন মোহন নাট্য সংঘ এখানে যাত্রা পরিচালনা করেছে। 
পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ও বহিরাগত কিছু নাট্য সংস্থার মানুষেরী এখানে নাটক ও যাত্রা 
করেছে। সদর বাজারের স্বামীজী ক্লাবও এখানে যাত্রা, নাটক করে গেছে। শৌখিন নাট্য 
সমাজ, বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে অভিনয় করেছে। নব মহুয়া 
নাট্য সংস্থা ১৯৭ ২ সালে স্থাপিত হয়। প্রতি বছর জানুয়ারিতে একটি করে পালা মঞ্চস্থ হয়। 
মূলত যাত্রাপালা সদস্যরাই করে থাকেন। নব মহুয়া নাট্য সংস্থার সদস্যগণ ১৯৭২ সালে 
প্রথম যাত্রাপালা করেন। 


এই মন্দিরটি দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালা ১৯১৮ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টধাতুর 
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পঞ্চাননের বিগ্রহ পাশে স্থাপিত আছে রাধাগোবিন্দ। এই মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজো, 
কালীপুজো ছাড়াও কয়েকবছর জগদ্ধাত্রীপুজো হয়েছিল। 


শাস্তশ্রী পল্লী 

শাস্তশ্রী পল্লী সমবায় আবাসন সমিতি লিমিটেড এক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি। 
প্রথমে এর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ছিল ১২২ নং বাকর মহল সদর বাজার পোঃ ও 
থানা বারাকপুর। এখন ফ্রিঞ্জ রোডের পাশে 'শাস্তশ্রীপল্লী” তার স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছে। 
বারাকপুর কোর্ট থেকে উত্তর বারাকপুর পুরসভা যাওয়ার পথে ফ্রিঞ্জ রোড পড়ে। পূর্বে 
এখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চাষবাস চলতো । আর পথের পাশে জংলী নির্জল এলাকায় 
চোর ডাকাতের ভয় ছিল। ফ্রিঞ্জ রোড ধরে কিছুটা পূর্বে এগিয়ে গেলে ফের বামদিকে পথ 
গেছে। সেখানে কালভার্ট ওপর ধীরেন ডাকাত বসে থাকত। এই বছর ৩৫ আগের কথা 
বলছি। পথ চলতি ফ্যাক্টরি বাবুরা এবং অন্যান্য পথিকদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যেত এক 
বৃদ্ধের হাতে অর্থ দিতে । ভয়ে না ভক্তিতে তা বলতে পারবো না। শৈশবে পথের দুপাশে ঘন 
বাঁশবন ঝোপঝাড়ের মাঝে শিয়াল দেখে দলবেঁধে শ্রাবণ মাসে নবাব গঞ্জের ঝুলন মেলায় 
একাধিকবার যেতাম । আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধের দিকে দেখতাম । সে কথা বলতো না, 
স্থির চোখে চেয়ে থাকতো। সাবেক জনশ্রুতি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একবার ধীরেন 
ডাকাত পুলিশের জালে ধরা পড়ে । তার অনুপস্থিতিতে মাটির তলায় লুকানো সম্পদের 
ওপর বোম পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে সে আর সম্পদের হদিশ না পাওয়ায় তার মনের 
পরিবর্তন হয়। ডাকাতি ছেড়ে দেয় সে। তারপর আশ্চর্য তার অভয়ে ছিনতাই কমে য়ায়। 
তার মৃত্যুর পরে ছায়াঘন নির্জন পথে যখন ফের রাহাজানি শুরু হয়। ফ্যাক্টরির বাবুরা তখন 
দলবদ্ধ হয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে থাকে। 

১৯৪০ সালে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি আইন অনুসারে “শাস্তশ্রী পল্লী 
সমবায় আবাস সমিতি লিমিটেড রেজিস্ট্রি হয়েছিল । শাস্তশ্রীপল্লী সার্থক হয়েছে শাস্ত 
সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য। পথগুলো৷ প্রশস্থ। কিছু পথ এখনও কীচা। সোসাইটির 
অনুকূলে প্রথম জমি অধিগ্রহণ হয় ১৯৬৮ সালে। প্রস্থ পথের দুপাশে সারিবদ্ধ সাজানো 
বাড়ি। সামনে ছোট ছোট ফুল গাছের জটলা । এখানে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও কয়েকটি 
বাড়িতে উচ্চ মধ্যবিত্তের বাস। এখানে আনুমানিক হাজার মানুষের বসবাস। অথচ 
যাতায়াত ও জলের যথেষ্ট অভাব। পল্লীটি পলতা মৌজার এলাকায় পড়ে। 

শাস্তশ্রী পল্লীর শুরুতেই যার অক্রাস্ত শ্রম ও আগ্রহ ছিল তিনি নিরঞ্জন ঘোষ এবং 
পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন দাশ প্রমুখ। শাস্তশ্রী পল্লীর আশপাশে আরও ক'টি জনবসতি গড়ে 
উঠেছে। তাদের নাম রামকৃষ্ণপল্পী, আজাদ নগর, আদর্শনগর। এসবই উত্তর বারাকপুর 
পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের অস্তর্গত। 


লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট ছড়াকার 
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0 বিদ্রোহ 


বারাকপুরের দুটি সিপাহী বিদ্রোহ 


প্রথম বিদ্রোহ ১৮২৪ শ্ীঃ 
কানাইপদ রায় 


মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বারাকপুরের ১৮৫৭ স্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ৩৩ 
বছর আগেই ১৮২৪ শ্রীষ্টাব্দে বড় মাপের একটি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে 
গিয়েছিল এই বারাকপুরেই। ব্রন্মাদেশে যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠানোর নির্দেশ 
আসে বারাকপুর সেনা ছাউনীতে। কিন্তু ৪৭ নং বেঙ্গল ইন্ফ্যানট্রি যুদ্ধে 
যেতে অস্বীকার করল। গাড়ীর অভাবের জন্য সিপাহীদের জাহাজে করে 
নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হলে সিপাহীদের মধ্যে দানা বাঁধল অসস্তোষ। 
সেই সময় সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল সমুদ্র অর্থাৎ কালাপানি পার হলে তাদের 
জাতধর্ম নষ্ট হবে। সে কারণে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যুদ্ধে যাবে না কিছুতেই। 
এতিহাসিক 1.৬/. 7৪9৪ লিখেছেন, _[। 1824, 00116 079 30771956 
৬৬০৪], 01702101000 /9179 1769060 [0 (2106 19211 1] (116 019918- 
(10175, 000 2 0100011]0% 21952 23 0176 11211910011. 7116 ১৪0০5 189৫ 
[0 211115090 (0 991৬০ 0০5%0180 0116 5695, 000 01)1% 1) ০0110195 
[0 ৮1101) 1176 00810 1179101). 11119 1017701705 ৬/০:০ [1)6121019 
[7)0101750 (0 1176 £0170197 5090107; 091 (51010090175 ঠ11 (11615 ১- 
5011)0190 001 016 12110/210 11251011 06 00111091). ১৪৬৮০1৪] ০0105 
190 9116209 17)9101190, 2110 0116 4701) 1391791] 11119110% 1190 09021) 
৬/21760 01 10191911) 591৮106, 2110 ৬85 ৬/8101175 2 3917801001 
৮0115 [012108719010115 ৮/০/০ 1091116 17806 [0 15 1109101). 11621)- 
$/10119 079 13110151) 01901918980 51150811560 2 0152502] 2 চ২৪11)00, 2. 
10170161 50901011 001৬/০০া) 01710055017 2100 4১12121), 20 0016 116৬5, 
5109551% 95255০19090, 19801)60 1,0৮/917 13917591. ১081726 53(01195 
1010710 (17617 ৮/৪% 17700 ০1001190101) 25 (0 1176 ৫111108110195 01 0106 
০081111% [0 1১০ 0:2%61500, 210 (116 19109৮/০55 01 016 017617)9 [0 06 
০1100101762190. [112 ৬/11117771655 ৮/1)101) 070 ০০100955 1780 51)0৮%1) (0 
(915 10911 17 0116 00919019105 ৮০০৮০170 016 0100120 06597. 00 
৪1105106, 810 1169 ৬/০91০ 98521 (09 110 2 101616য%1 001 160051175 
[0 17797101) 07) 90101) 17978100015 5917৮109. 1115 ০0052 ৬/25 5001 
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(00170. 111916 ৬25 2 5081019 ০ 2৮9112016 ০211192-080010 [01 
1176 100৬9110611 01 016 (9005. বি 610)67 0110905 1101 01115 
৮০76 00 ০6 17160, 210 ০5118726910 1011095 ৬/615 ৫6179171090 101 
৮/161০1)60 ০8012 1100 6902] 10 2 0995 108117169. 11156 8100105[ 
61015 01 016 001)1015581191 [91190 10 ০0111) 006 1726010] 91])- 
015. 11) 01115 0011]0700816, 2 116 ৮185 01107018150 [1)100151) 016 
96905 117165 2 387901000, 0১1 25 006 73011591 19510061105 ০010 
[0 06 1788101760 (0 (01711185015 101 ৮2101 01 ০8119, 01169, 11 
09112106 01 (17617 08506 19911755, ৮010 106 [001 011 ০০৪10 91011) 
20 0811160 (0 চ২৪1100017 2001055 016 1389 01 7317091. 1)15001- 
(61) ৫6৮০10090 11000 0921119 016 16515121109, 9170 1176 1911001)1$ 
৮/217890 [0 96৬106 1) টি7)91) ৮০৮৪৫ (186 ৮+0010 1001 0059 
1176 5698.7 

কর্নেল কার্টরাইট, যিনি ছিলেন ৪৭ নং রেজিমেন্টের কম্যান্ডে, সিপাহীদের 
যানবাহন যোগাড় করে চট্টগ্রাম রওনা হবার জন্য বোঝালেন। সিপাহীরা না 
যাবার জন্য অজুহাত দেখাতে লাগল-_বলদ গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে 
কোম্পানীকেই; তাদেরই খরচা বহন করতে হবে ইত্যাদি। এটা ঘটনা যে, 
দেশীয় সৈন্যদের মাইনে ছিল কম, আবার সেই মাইনের থেকেই উর্দি কেনা 
ছাড়াও আরো অনেক বিস্তর খরচ করতে হত। 

৩০ অক্টোবর প্যারেডের সময় ৪৭ নং রেজিমেন্ট রীতিমত বিদ্রোহ 
করল - পরিষ্কার জানিয়ে দিল, ডবল বাটা দেওয়া না হলে কিছুতেই তারা 
ব্রন্মাদেশ যাবে না। 

১ নভেম্বর প্যারেড শুরু হলে সিপাহীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 
সিপাহীদের এরকম ওদ্ধত্য দেখে কম্যান্ডার ইন্‌ চিফ, এভ্ওয়ার্ড প্যাগেট্‌, 
ইংরাজ গোলন্দাজ এবং গভর্নর জেনারেলের রক্ষী বাহিনীর একদল সেনা 
নিয়ে ছুটলেন বারাকপুর। পরদিন গোরা সৈন্যদের সামনে বিদ্রোহী বাহিনীর 
সিপাহীদের দাঁড় করিয়ে গোলা নিক্ষেপ করা হল। যারা ধরা পড়ল তাদের 
হল ফাঁসী। আর যারা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল তাদের অনেকেই হুগলীর 
জলে প্রাণ বিসর্জন দিল। ৪৭ নং রেজিমেন্ট সেনা তালিকা থেকে বাদ 
পড়ল। 

সম্প্রতি ১৮২৪ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্বোহ নিয়ে কিছু অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশ 
পাচ্ছে। বিন্দী তিওয়ারী নাকি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। 
এপ্রসঙ্গে “সংবাদপ্রতিদিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন -_ 
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বেঙ্গল আর্মির ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ শ্বরীষ্টান্দের 


২৯শে মার্চ বারাকপুরে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে প্রথম শহীদ হলেন মহাবিদ্রোহের। বারাকপুরের বিদ্রোহের কিছুদিনের মধ্যেই 


১০ মে মীরাট। ১১ মে দিলি, ২৩ মে বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর; ৩০ মে 
লক্ষৌ; ৩১ মে বেরিলি; ৫ জুন আগ্রা; ১৪ জুন বীলী প্রভৃতি স্থানে সিপাহী 


বিদ্বোহ গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। 


কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে বিদ্বোহকে নিয়ে বিদ্ূপ করেছেন, মার্কস্‌ যে বিদ্বোহকে 


ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যাকে 
সামরিক অভ্যুত্থান বলেছেন, সেই বিদ্রোহের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল? 


২৯ মার্চ, ১৮৫৭। ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর এক সিপাহী মাক্ষেট নিয়ে 
এদিক ওদিক পায়চারী করছে আর চিৎকার করে বলছে, প্রথম ইংরেজ যাকেই 


দেখব তাকেই গুলি করব।” এই সিপাহী হল যুবক মঙ্গল পাণ্ডে। কিসের জন্য 


তার এই ক্ষোভ? তার কথাবার্তা থেকে ক্ষোভের কারণ ধর্মীয় বলে মনে হলেও 


ধর্ম ছিল নিছকই অজুহাত মাত্র। ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে পু্ভীভূত ক্ষোভকে 
ধর্মের অজুহাত দিয়ে আঘাত করতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মঙ্গল পাণ্ডে। 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর ছিল ফৌজের প্রেসিডে্গী বিভাগের হেড 
কোয়ার্টার। এর প্রধান ছিলেন অভিজ্ঞ অফিসার জন্‌ হিয়ারসে। তিনি 


সিপাহীদের আচার ব্যবহার ভাল বুঝতেন। তাদের ভাষায় কথা বলতে 


পারতেন। ভাল হিন্দী বলতে পারতেন। সেই সময় মাক্ষেটের বদলে 
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সিপাহীদের এন্‌ফিল্ড রাইফেল দেবার পরিকল্পনা চলছিল। এই রাইফেলে টোটা 
ব্যবহার করতে হলে টোটার উপরের কার্তুজ প্রথমে দাত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে 
হত। কিন্তু সিপাহীদের সন্দেহ এই কার্তুজ গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে 
তৈরী। অতএব, জাত যাবে। এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল একটি ঘটনায়। 
দমদম ছাউনীর এক খালাসী, এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর লোটা থেকে জল ঢেলে 
খেতে গেলে জাত যাবে এই ভয়ে ব্রান্মাণ সিপাহী লোটা থেকে জল দিতে 
অস্বীকার করল। “জাতের বড়াই আর করতে হবে না। গরু আর শুয়োরের 
চর্বি দিয়ে সরকার টোটা তৈরী করেছে। সেই টোটাই তোমাদের দীতে কেটে 
ব্যবহার করতে হবে”-_সেই খালাসী একথা জানানো মাত্র সিপাহীদের মধ্যে 
চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। গুজব রটে গেল সিপাহীদের খ্রীষ্টান করা হবে। সিপাহীরা 
উঠল তেতে। বারাকপুরের একটা টেলিগ্রাফ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হল। ৫ 
ফেব্রুয়ারী গোপন বৈঠকে বসলেন সিপাহীরা। ঠিক হল মৃত্যু বরণ করবে, তবু 
জাত খোয়াবে না। 

৯ ফেব্রুয়ারী হিয়ারসে সব সিপাহীদের প্যারেডে ডেকে বোঝালেন 
কোন মতেই তাদের ধর্ম নষ্ট করা হবে না। কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত 
করে! ইতিমধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, যদিও 
সেখানে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি এই সংবাদে বারাকপুরে সিপাহীদের 
মধ্যে উত্তেজনা চাপা থাকল না। ১৯ নং বাহিনীকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে ঠিক 
হলেও বিদ্রোহীদের বারাকপুরের দিকে মার্চ করার জন্য হুকুম করা হল। 
এখানকার সিপাহীরা ২১নং এ ঘটনা জানল এবং আরো জানল যে, 
বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার জন্য এক রেজিমেন্ট গোরা সৈন্য আনা হয়েছে, 
তখন তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল সরকার বল প্রদর্শন করেই টোটা ব্যবহার 
করতে বাধ্য করবে। একটা আতঙ্ক ক্রমশঃ ছড়াতে লাগল, আর মুখে মুখে 
ঘুরতে লাগল একটা কথা “0018 108 292, 0116 [2010992115 172৮9 
০0106, 

২৯ মার্চ ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে প্যারেড গ্রাউণ্ডে দীড়িয়ে অন্য সিপাহীদের 
গোরাদের বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ করার জন্য চিৎকার করে ডাকছে। অন্য 
সিপাহীরা চুপচাপ। সার্জেন্ট মেজর হিউসন জমাদার ঈশ্বর পাণ্ডেকে হুকুম 
করল বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করার জন্য । জমাদার সে হুকুম তালিম করল 
না। কামানের পাশে লুকিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে হিউসনের দিকে গুলি ছুঁড়ল। 
সেদিনের কত বড় সাংঘাতিক ঘটনা! এই বারাকপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে 
শ্েতাঙ্গদের রাজত্বে একজন শ্রেতাঙ্গ মেজরের উপর প্রথম গুলি চালনার 
স্পর্ধা দেখাল মঙ্গল পাণ্ডে। গুলি হিউসনের গায়ে লাগেনি। সে মাটিতে পড়ে 
গেল। এরই মধ্যে হাজির হল লেফ্টেনান্ট ব। মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে লক্ষ্য করে 
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দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়ল। ব ঘোড়াসমেত মাটিতে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার 
উঠে দীড়িয়েই কোমর থেকে তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন। মঙ্গল পাণ্ডেও তরবারি 
নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল ব-এর উপর। হিউসনও তরবারি নিয়ে ছুটে এল। 
সিপাহীরা চুপচাপ। কোন আদেশ বা আবেদনে তারা সাড়া দিল না। শেষে 
এক মুসলমান আর্দালি শেখ 01) দুই সাহেবকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। 
মঙ্গল পাণ্ডে কিন্তু আবার কামানের পাশে পজিশন করে নিল। 

এর মধ্যে জেনারেল হিয়ারসে এসে পড়েছে। তার সঙ্গে দুই ছেলে আর 
মেজর রস। সে জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে আদেশ করল বিদ্রোহীকে ধরতে। 
জমাদার বলল, “ওর বন্দুকে গুলি আছে, আমাদের গুলি করবে। হিয়ারসে 
আবার হুকুম দিয়ে নিজেই বিদ্রোহীর দিকে এগিয়ে গেল। তার ছেলে বলল, 
বাবা লোকটা তোমার দিকে তাক করেছে” । হিয়ারসে জানাল, “ণুট ] গি]], 
01) 1091) 00010. 1017) 270 [00 11] (0 06201).”” মঙ্গল পাণ্ডে শেষ 
পর্যস্ত বেগতিক বুঝে মাক্ষেটের নল নিজের বুকে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপল। 
আত্মহত্যা হল না। জখম হয়ে পড়ে গেল। তার গায়ের আগুন নিভিয়ে 
হাসপাতালে .নিয়ে যাওয়া হল। কোর্টমার্শালের রায়ে দেওয়া হল দণ্ডাদেশ __ 
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689.৮ ৮ এপ্রিল ভোরবেলায় মঙ্গল পাণ্ডের ফীসী হয়ে গেল। ক'দিন বাদে 
ঈম্বরী পাণ্ডেরও হল ফাঁসী। ৩৪ নং রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হল। 

মঙ্গল পাণ্ডে কোন ধর্ম যুদ্ধের নায়ক নন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক 
অবস্থা এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী। ঠিক কথা, মঙ্গল পাণ্ডের ডাকে কেউ সাড়া 
দেয়নি, তার মানে এই নয় তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না। পদাতিক 
বাহিনীর একজন সিপাহী মাসে বেতন পেত সাত টাকা আর অশ্বারোহী 
বাহিনীর একজন সওয়ার পেত মাসে সাতাশ টাকা। সেই টাকাতে নিজের 
উর্দি, ঘোড়া প্রতিপালনের খরচও চালাতে হত। শুধু কি তাই, ““বিশ্বস্ততার 
সঙ্গে ত্রিশ বছর কাজ করার পর সে যে পদমর্ধাদাই পাক না কেন, ইংলন্ড 
থেকে সদ্য আসা সবচেয়ে নিন্নপদস্থ সেনাপতির উদ্ধত হুকুম তাকে মেনে 
চলতে হবে।” সুতরাং সিপাহীদের মধ্যে বঞ্চনা যে ছিল তাতো স্পষ্ট। কিন্তু 
তবুও সবাই এই বিদ্রোহে সামিল হতে পারেনি। সবাইতো সমাজটাকে ধাকা 
দিতে পারে না। কেউ পারে কেউ পারে না, যারা পারে ইতিহাস তাদের 
আলিঙ্গন করে রাখে। 

মঙ্গল পাণ্ডে কি তার এঁতিহাসিক মূল্য পেয়েছে? বিদ্রোহের সময়ই 
পেয়েছে বিদ্রুপ। একালে যখন দেখি মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যু দিন নীরবে চলে 
যায়, কোন দৈনিক সংবাদপত্র একটা লাইনও তার নামে উৎসর্গ করে না, 
তখন মনে হয় ইতিহাসের একি নির্মম পরিহাস! অতীত আর বর্তমানের মধ্যে 
একি সমঝোতা! 
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জজ সিপাহী বিদ্রোহ এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র (সংগৃহীত) 


সংবাদ প্রভাকর 
সংবাদ। ১৪.২.১২৬৪/২৬.৫.১৮৫৭ 


“সংপ্রতি এত্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার 
নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য এতদ্দেশীয় সন্ত্রস্ত 
মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিল তাহাতে 
শ্রীযৃত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযূত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু 
রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি 
অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযূত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর 
সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিন্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, 
অন্যান্য বিবরণ সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ 
করিব অদ্য স্থানাভাব হইল। 

১) এই সভা শ্রবণ করত অত্যস্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতর্দেশীয় কয়েকদল 
পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেন্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য 
সভার ঘৃণা ও ভয়। 

২) এতদ্রাজ্যের প্রজামগ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি 
কোনরূপ সহায়তা না করাতে গবর্ণমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত 
ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, 
যেহেতু তাহারা একাল পর্যস্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন 
এতদ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। 

৩) কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা 
যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত 
হইয়াছে, যেহেতু এই ভ্রমের কোন কারণ নেই। 

৪) এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি যদ্যপি 
কোনপ্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য 
করিতেছেন যে মহারানীর এতদেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে 
সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন। 

৫) এই সভার বিবরণ সব্র্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় 
অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রেরণ করা হয়। 

৬) এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্বক 
ভারতবর্ষের শ্রীযৃত অনরবিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ 
করা হয়।” 
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সম্পাদকীয় স্তস্তে প্রকাশিত | ৭.৩.১২৬৪ / ২০.৬.১৮৫৭ 


“কয়েকদল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা-_বিহীন এতর্দেশীয় সেনা 
অধার্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজবিদ্বোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শাস্ত স্বভাব অধন সধন 
প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, “এই দণ্ডেই হিন্দু 
স্থানে পূর্রববৎ শাস্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ব বিনাশ হউক। হে 
বিদ্বহর! তুমি সমুদয় বিদ্ধ হর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজা বসল সুধার্ম্মিক 
সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর। 
অত্যাচারি অপকারি বিদ্রোহকারি দুর্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর __ 
যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক 
হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও 
করিতেছেন তাহারদিগ্যে দগ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন 
অপরাধ- বৃক্ষের ফলভোগ করুক।” 

“.... ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্বল ভীরু বাঙালি ব্যুহ যেরূপ 
সুখসচ্ছন্দতা সম্তোগপূর্বক সানন্দে বাস করিতেছেন, কস্মিন্কালে তদ্রুপ হয় নাই, 
রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য 
হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম, কর্ম্মাদি 
সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র 
জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হহস্া যূপ উৎসাহে 
ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন আমরাও অবিকল 
সেইরূপ পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া 
সব্মতে চরিতার্থ হইতেছি। 

এরিক হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ। আমরা আর আধিক কি নিবেদন করিব? 
সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষ গবর্ণর জেনারেল 
শ্রীযূত লর্ড কেনিং বাহাদুর তোমারদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, 
মনের অখলতা, নি্্মলতা এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত 
হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্বল অত্যন্ত ভীত সাহসহীন, 
মাছ, ভাত খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাপিতে থাকে, যাহারা 
আপনারা আপনার দিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার 
কম্মিনকালে অরির-ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্য্যস্ত 
এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব হইয়াছে সেই পর্য্যস্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া 
আসিতেছে, এই মহদ্গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ 
করিতেছে, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম জন্য ধর্ম তোমারদিগের ক্রমেই মঙ্গস করিবেন। 
এবং লর্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপা বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন 
না, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন। 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০0 নগর পেরিয়ে ০ ১৩৪ 


সা পিপীড়া আপনার মৃত্যুর নিমিস্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আপনার 
নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ করে, কেশে ঘাস নিজে সংহার পাইবার জন্যই 
পুষ্প ধারণ করে। অধুনা সিপাহিদিগের সমর সজ্জা আপনার দিগের নিপাতের 
নিমিত্ত সেইরূপ হইয়াছে তাহাতে সংশয় কি? যে অবোধ পকর্তে লোস্ট্র 
নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তি সেই লোস্ট্রাধাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের 
বাতাসে পর্রবতকে চঞ্চল করিতে পারিত, যদি চটক পক্ষি চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে 
শোষন করিতে পারিত, যদি মেশ শাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল দিতে 
পারিত, তবে একদিন সিপাহিদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম, 
ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে? | 

.. হে বাঙালি মহাশয়েরা। এ বিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে 
না, অন্তর ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একাস্তচিত্তে কেবল 
রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ণ করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট 
এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক, লর্ড 
বাহাদুরের অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইয়া সব্বতোভাবে সুখী হউন। 
বিদ্বোহানল এখনি নিব্র্ধাণ হউক।” 


সিপাহী বিদ্রোহকে নিয়ে “সংবাদ প্রভাকর'র সম্পাদকীয় ত্ৃন্তে প্রকাশিত 
বিদ্রপাত্মক ছড়া। ৭.৩.১২৬৪। ২০.৬.১৮৫৭ 


“জয়জয় জগদীশ, জগতের সার। 
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার || 
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়। 
বাঞ্থাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্থাময়।। 
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়। 
ব্রিটিসের রাজলল্ষ্ী, স্থির যেন রয়।। 
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়। 
শান্তর মতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।। 
বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন। 
ছাড় দ্বেব রনবেশ, কর সম্বরণ।। 
এতদিন অধীনতা করিয়া স্বীকার। 
কৃতজ্ঞতা মহাধন্ম্ট করেছ প্রচার।। 
ব্রিটিস সমর শিক্ষা, শিখে সমুদয়। 


বারাকপুরের স্কোল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১৩? 


বাহুবলে কত দেশে, করিয়াছ জয়।। 
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার। 
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার।। 
এখন তোমরা কার, কুচক্রেতে ভুলে। 
করিতেছ অত্যাচার, রাজ প্রতিকুলে?।| 
কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে? 
পিগীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে।। 
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলে খেলা। 
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা।। 
সং সং সং রং 

যে সব “সেফাই” আছে ব্রিটিসের বশ। 
একমুখে কি কহিব, তোমাদের যশ।। 
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে। 
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে ।।”” 


সম্বাদ ভাস্কর 
সম্পাদকীয়। ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ 


“......হেন্দু সিপাহিরা কহে ইংরাজেরা কৌশলক্রমে তাহারদিগকে শ্রীষ্টিয়ান 
করিতে বসিয়াছেন, তাহারা ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবেক না, কাগজমণ্ডিত যে 
টোটার মধ্যে গুলিবারুদ থাকিত সিপাহিরা হস্ত দ্বারা তাহার মুখ খুলিয়া বন্দুকে 
গুলি বারুদ পরিপূর্ণ করিত এইক্ষণে সেনাপতিরা কহেন হস্ত দ্বারা কৌটার মুখ 
খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে অধিক বিলম্ব হয়, দুই হস্ত সংযুক্ত না 
করিলে সে কর্্ম সম্পন্ন করা যায় না অতএব দত্ত দ্বারা কৌটার মুখ ছিঁড়িয়া 
বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে হইবেক, সিপাহিরা কহে কৌটার ভিতর চর্বি 
থাকে, দস্ত দ্বারা কাগজ কাটিতে হইলে তাহারদিগের জাতি নাশ হইবেক, 
প্রথমতঃ দমদমাস্থ সিপাহিরা এই আপত্তি করিয়াছিল ইহাতে সেনাপতিরা উত্তর 
করিলেন “দানাপুরের সিপাহিরা এইরূপ করিতেছে তোমরা কেন করিবা না? 
ইহাতে দমদমাস্থ সিপাহিরা দানাপুরহ্‌ সৈন্যশিবিরে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
দানাপুরীয়েরা উত্তর লিখিল “আমরা ইহা স্বীকার করি নাই এবং প্রানাস্তেও 
করিব না।” দানাপুর শিবির হইতে এই উত্তর আসিলে চানকাদি স্থানীয় সৈন্য 
শিবিরে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল ইহাতেই প্রায় সর্বস্থানীয় হিন্দু সিপাহীরা 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে আর ইংরাজদিগের অধীনে যুদ্ধ করিবেক না,......” 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০9 নগর পেরিয়ে 9 ১৩৬ 


সম্বাদ ভাস্কর 
সংবাদ। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ বারাকপুর 


“উক্ত স্থানীয় হিন্দু সিপাহিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বজাতীয় বাহিনীদিগের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া পরামর্শ করিয়াছে তাহারা প্রাণাস্তেও ব্রিটিসাজ্ঞায় কর্ম করিবেক না, 
গবর্ণমেন্ট এতৎ সম্বাদ শ্রবণে অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম 
দুর্গের কয়েকজন মান্য সাহেবকেও বারাকপুরের সিপাহিদিগের নিকটে প্রেরণ 
মনোযোগী হউন কিন্তু ইংরাজ রাজ তখন তাহা শুনেন নাই, এইক্ষণে বিপদে 
ঠেকিয়া বাহিনীদিগের তোষামোদপৃবর্বক গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদ নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে 
হইতেছে, পরমেশ্বর রাজপুরুষদিগের চেষ্টা সফল করুন”। 


সম্বাদ ভাক্কর। ২০.৬.১৮৫৭ 


এ বৃটিস বিধৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও, “ছেলেধরা” একটা 
কথামাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহীধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবার গঙ্গাতীরে বহুলোক 
দণ্ডায়মান ছিলেন তাহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী 
ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসীদিগের আর ভয় নাই, যে সকল বিদ্রোহীরা 
দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার হাজির হইয়া গাজীউদ্দিন 
স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যরা তাহাদিগকে কচুকাটা করিয়াছে। 

সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাক্ষকর ছাড়াও সেই সময়কার হরিশ মুখারজীর “হিন্দু 
পেস্ট্িয়ট, শ্যামানন্দ সেনের “সমাচার সুধাবর্ষণ” সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন না 
করার পাশাপাশি রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপটে। 


লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক 
খণ স্বীকার £ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড)-_বিনয় ঘোষ 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১৩৭ 


'মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো' 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'র 'সেই সময়” উপন্যাস থেকে সংগৃহীত) 


মঙ্গলপাণ্ডের মৃত্যুর পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'র লেখণীতে 
তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 


“মঙ্গলপাণগ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো বারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে । 
চৌত্রিশ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের সকলেই নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে 
উত্তর ভারতে। বাকী সিপাহীদের মুখগুলিও যেন থমথমে মনে হয়। যদিও তারা 
সকলেই সমবেতভাবে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তবু ইংরেজ 
অফিসাররা তাদের মুখের দিকে যখন তখন ভু-কুঞ্চিত করেন। অস্তুত এই 
এসিয়াটিকদের মুখ। এমন ভাবলেশহীন যে কিছুতেই মনের কথা টের পাওয়া যায় 
না। অফিসারদের কোয়ার্টারে অতি বিশ্বস্ত আর্দালি, সহিস ও বাবুর্টিদর যেন আর 
তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন। এতদিন পর মনে হয়, ওদের প্রত্যেকের মুখের 
সঙ্গেই মঙ্গল পাণ্ডের মুখের যেন কিছুটা মিল আছে। ওরা কি গোপনে নিজেদের 
মধ্যে কিছু বলাবলি করে? 

এই ঘটনা গোপন রইলো না, ব্যারাকপুর থেকে ক্রমে কলকাতাতেও ছড়ালো। 
মঙ্গল পাণ্ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ফাসী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাসী 
কার্যকর করতে কয়েকদিন দেরি হলো। ফীসীর হুকুম দেবার এক্তিয়ার ঠিক কার, 
তাই নিয়ে একটা প্রম্ন দেখা দিল। আর যত দেরি হয়, ততই গল্প ছড়ায়। 
কলকাতায় বসে এই সংবাদ জেনে বিরক্ত হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। 
কঠিন শান্তি যদি দিতেই হয়, তবে তা অতি দ্রুত সমাধা করাই উচিত। বিলম্ব হলে 
দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। দেশী লোকেদের সব সময় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ইংরেজ 
শাসনে কোনো প্রকার অস্থিরচিত্ততা বা সংশয়ের স্থান নেই। 

খবরটি প্রথম সীমাবদ্ধ রইলো ফলকাতার ইংরেজদের মধ্যে। সুখী, বিলাসী 
ইংরেজ সমাজে গোপন মৃদু ত্রাসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। কেউ সহজে মুখে 
কিছু বলে না, কিন্তু চোখে চোখে কথা হয়। সত্যি একজন দেশী সিপাহী ইংরেজ 
সেনানায়কদের হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল£ মনুষ্যাধম এই জাতির কোনো 
একজনের এমন সাহস হয়ঃ অন্য সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দীড়িয়েছিল, তারা ভয়ে 
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কাপতে কাপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি? একশো বছর 
আগে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা আক্রমণ করেছিল কলকাতা, তখন সব 
ইংরেজকেই এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক একশো বছর আগে। 

ক্রমে এই গোপন ত্রাস আর শুধু মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কানাকানি 
হয়। হিন্দুস্থানে, কোম্পানিদের রাজ্যসীমা বড় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এত বড় রাজ্য 
শাসনের জন্য দেশী সিপাহী নিয়ে সৈন্য গড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কতখানি 
বিশ্বাস করা যায় তাদের? মঙ্গল পাণ্ডে হয়ে গেল এক বিভীষিকার প্রতীক। 
মঙ্গল বাদ দিয়ে শুধু পাণ্ডে , তাও ইংরেজরা পাণ্ডে ঠিক মতন উচ্চারণ করতে 
পারে না। হলো পাণগ্ডি। এই পাণ্ডির মতন দুশমন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে 
কতজন আছে? যদি সহস্ব সহত্র হয়? 

মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাসী 
হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো রকম গোলযোগ দেখা যায়নি। তবু ঘটনাটি 
ভোলা গেল না। রাজধানী কলকাতার সুরক্ষার জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
উচিত নয়? ইংরেজ সমাজের অনেকের মধ্যেই এ কথা গুপ্ররিত হতে লাগলো। 

খবরটি কিছুদিনের মধ্যে বাঙালীদের মধ্যেও ছড়ালো। প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র 
ধরনের। কারুর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারুর কাছে এমন কিছুই না। 
মঙ্গল পাণ্ডে কী তীব্র নেশাগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ ছিল? একমাত্র কোনো বিকৃত-মস্তিষ্ক 
ব্যক্তির পক্ষেই এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাকি সিপাহীরাও 
নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? মঙ্গল পাণ্ডে ব্যর্থ হলেও এর পেছনে কোনো 
পরিকল্পনা ছিল কি? 

একটি তথ্য অবশ্য বেশ মনে দাগ কাটলো বাঙালী সমাজে । পলাশী যুদ্ধের 
পর ঠিক একশো বছর কেটেছে। এ কথা ইংরেজরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক 
একশো বছর, এর কি কোনো গুঢ় মর্ম আছে? ঠিক একশো বছর পার হয়ে 
আবার কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে?” 
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ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ 
৬797 এবং হ1615 
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“সিপাহী বিদ্রোহ হল হাইজাম্প' 


জহর সেন 


“কখনও হাঁটি হাটি পা পা, কখনও দৌড়, কখনও হহিজাম্প, কখনও লঙ্জাম্প, 
নানাভাবে সমাজে পরিবর্তন আসে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের 
রুশ বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চিন বিপ্লব, এগুলি হলো সমাজের লঙ্জাম্প। 
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হলো হাইজাম্প। বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে ২৬ 
ফেব্রুয়ারী, বারাকপুরে ঘটে ২৯ মার্চ। ৮ এপ্রিল মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। কালক্রমে 
বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল দিল্লি, কানপুর অযোধ্যা, বিহার, ঝাঁসী, রাজপুতানা, মধ্যভারত, 
পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে । ১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরাটে সেনাবাহিনী ঘোষণা করে, 
“দিল্লী চলো” । এই তারিখ থেকেই সিপাহী বিদ্রোহ হয় রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত। 
বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিদ্রোহের দুটি বৈশিষ্ট স্মরণীয় । প্রথমত, সে- 
সময় ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা এতটুকুও ছিল না। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পরম্পরা ছিল 
দৃঢ়মূল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হিন্দু 
মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষে ছিল না। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার একটি নজিরও কোথাও মেলেনি, তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের শত প্ররোচনা 
ও চেষ্টা সত্তেও । নানাসাহেবের পাশে ছিলেন আজিমুল্লা খা, ঝাসীর রাণীর ছিল 
আফগান অনুচর এবং বাহাদুর খার সহচর ছিলেন শোভারাম। 
শাহ-ই ভারতবর্ষের সম্রাট। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহের প্রথম দিকে বিদ্রোহী 
সেনাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। মোগল-মারাঠা লড়াই ইতিহাসে সুবিদিত। কিন্তু 
পেশোয়া নানাসাহেব দিল্লীর বাহাদুর শাহকেই ভারতবর্ষের সম্রাট বলে মেনে 
নিয়েছিলেন। নানাসাহেবের মুদ্রায় বাহাদুর শাহের নাম অঙ্কিত ছিল। তার আদেশ 
বাহাদুর শাহের নামেই, প্রচারিত হয়েছিল। হিজরী ও সম্মৎ ছিল একত্রে পাশাপাশি 
মুদ্রিত। হতে পারে, বাহাদুর শাহ দুর্বল, পঙ্গু ও ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু তিনি ছিলেন বাবর 
ও আকবরের বংশধর। বাবর বিদেশী নন, ভারতীয়। তাদের শেষ বংশধর বাহাদুর 
শাহও বিদেশী নন, ভারতীয় । সিপাহী বিদ্রোহের এই উত্তরাধিকার আমাদের চেতনাকে 
পুষ্ট করেছে। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশ জুড়ে ছড়িয়েছিল আতঙ্ক। বিনা 
বিচারে বন্দী ছিল শত সহস্র মানুষ। সরকারি জিঘাংসা ছিল মাত্রাধিক। রাজশক্তি ছিল 
নির্মম, নিষ্ঠুর। মঙ্গল পাণ্ডে প্রাণ দিলেন স্ব-ধর্ম রক্ষার জন্য। তিনি ছিলেন জীবস্ত 
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সুপরিচিত। ছিয়ান্তরের মন্বস্তরেও জুড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের বিপর্যয়ের কাহিনী। 
কবি নবীন সেনের “পলাশীর যুছ্' মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে সমাজপতিদের ষড়যন্ত্র 
রায়দুর্লভ, মীরজাফর, জগত শেঠ, রাজবল্পভ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কিন্তু পাঁচজনের 
আড়ালে বসেছিলেন একজন। তিনি রাণী ভবাণী। নবীন সেনের ভাষায়, 

“একটি রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে,/গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘন্ত্রীবা, আকর্ণ 
নয়ন, _/শুকতারা শৌভে যেন/আকাশের পটে,/শোভিছে উজলি জ্ঞান গর্বিত 
বদন।” 

রাণী ভবাণীর বক্তব্য ছিল, নবীন সেনের ভাষায়, 

“আমার কি মত? তবে শোন মহারাজ 
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোশিয়া অসি 
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ 
প্রবেশ সম্মুখ রণে।” 

তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত। রাজনীতি কালিমালিপ্ত। সমাজ ভগ্নপ্রায়। কিন্তু দানের 
মহিমায় ও হৃদয়ের প্রসারতায় দুটি নাম জুল্জুল্‌ করছে তখন বাংলার ইতিহাসে। 
হাজী মহম্মদ মহসীন এবং রাণী ভবাণী। তারা ছিলেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
পরম্পরার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানাতে সংরক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে 
একজন গবেষক রাণী ভবানীর সাহায্যপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের একটি সুদীর্ঘ তালিকা 
পেয়েছেন। সৈদাবাদ নিবাসী সদাশিব ভট্টাচার্য শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার হিসাবে পুরুষানুক্রমে 
রাণী ভবাণীর বৃত্তি পেয়েছেন। বড়নগর অঞ্চলে যাঁরা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো ঃ মহাদেব ন্যায়বাগীশ, শ্রীকান্ত তর্কসিদ্ধাস্ত (১৭৬৯), 
কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার (১৭৭৬), রামসুন্দর তর্কবাগীশ (১৭৯২), রূপেশ্বর শর্মা 
(১৭৬২-১৭৯৩), সদানন্দ বিদ্যালক্কার, শিবচন্দ্র শর্মা, (১৭৬২-১৭৯৩), সদানন্দ 
বিদ্যালঙ্কার, শিবচন্দ্র শর্মা, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন্দ, হরিরাম চক্রবর্তী রত্রেশ্বর 
তর্কবাগীশ (১৭৫৪) এবং রামকাস্ত সার্বভৌম (১৭৯২)। সৃজনধর্মী সমাজশক্তির 
অঙ্গান প্রতীক ছিল প্রায় শতাধিক বৈষ্ণব আখড়া । এগুলিও রাণী ভবাণীর বদান্যতা 
থেকে বঞ্চিত হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অবশ্য বংশানুক্রমিক বৃত্তি বন্ধ করতে 
উদ্যোগী হয়েছিল। আমার বক্তব্য হলো, রাজশক্তি যখন উদাসীন বা বিরূপ বা 
বিধ্বংসী, এদেশে সমাজশক্তি তখন ছিল সব্র্রিয় এবং সৃজনশীল ।” 


[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং গবেষক জহর সেন 
পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে একটি দীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে 
বর্তমান প্রসঙ্গের জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।] 
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০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


দেবীপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
ই ভূধর চন্দ্র ভট্টাচার্য 


এখন হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূবের্ব বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে পলাশী 
প্রাঙ্গণে “বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শব্বরী রাজদণ্ড রূপে ।” ইংরাজ বণিক 
বাঙ্গালাদেশের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এমনই সুলভে এত দুর্লভ রাজ্য 
হস্তগত করিয়া ইংরাজ উচ্চকিত হইয়া বেশ কিছুকাল রাজশক্তি পরিচালনায় তৎপর 
হয়েন নাই। কলিকাতা তাহাদের শক্তিকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। 

নদীর তটে কলিকাতা নগরী । অনুতট উজান যাইতে যাইতে ইংরাজ একটি গ্রামকে 
মনোহারিতে দ্বিতীয় স্থান দিলেন। সেইকালে ইংরাজ জাতি ভারতীয়দের সহিত সৌহার্দ্য 
করিতেন। ক্রমশঃ বারাকপুরে একটি ইংরাজ সেনানিবাস গঠিত ও কলিকাতা নগরীতে 
একটি দুর্গ নির্মিত হইল। 

বারাকপুর রাজশক্তির স্পর্শ পাইয়া দিনে দিনে খদ্ধিমান হইতে লাগিল। যে সকল 
ইংরাজ বারাকপুরের সেনানিবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে থাকিতেন, তাহারা ভারতীয়দের 
সহিত প্রায় যোগাযোগ শৃন্যই ছিলেন। কিন্তু বু ইংরাজ বণিক বারাকপুরের মনোহর 
পরিবেশ ছাড়িতে পারিলেন না। ইহারা ভারতীয়গণের সহিত ক্রমশঃ মেলামেশা 
করিতে আকৃষ্ট হইলেন। 

কালক্রমে বারাকপুরে শহর ইংরাজদের একটি উপনিবেশরূপে পরিণত হইল। 
বহু বাঙ্গালী গৃহস্থ ইংরেজদের সহিত ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ধনে বিপুল ও মানে অতুল 
হইয়া উঠিলেন। এইভাবে ইংরাজ সম্প্রদায় যখন বারাকপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন 
তখন বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ইহাদের সহিত ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ অর্জন 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ভারতীয়গণ কেহই ইংরাজী শিক্ষিত 
ছিলেন না। তারা কোন প্রকারে ইঙ্গিত, ইশারায় নিজেদের মনোভাব বিনিময় করিতেন। 

এইরূপ অবাঙ্গালী ব্যক্তি একজন ছিলেন, তাহার নাম দানবীর দেবীপ্রসাদ 
আগরওয়ালা।ইংরাজ বণিক এবং রাজপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা 
জন্মিয়াছিল। বারাকপুরবাসী ইংরাজ সম্প্রদায়, বণিক হউক বা রাজপুরুষ হউক, কেহই 
প্রয়োজন যে গভীর ছিল, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কাজেই তাহারা 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাহায্যে হিন্দী বা বাংলা শিখিতে আরম্ভ 
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করিলেন। একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেবীপ্রসাদ বাবুর দোভাবী হইয়া 
পড়িলেন। এই ভদ্রলোক দেবীপ্রসাদবাবুকে ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া দিতে 
তৎপর হইলেন। 

এই যুগে ইংরাজ সম্প্রদায় যাহারা ভারতে বাস করিতেছিলেন তাহারা 
ভারতীয়দিগকে অর্থে, পদে ও পদবীতে পুরস্কৃত করিবার জন্য কার্পণ্য করিতেন না। 
দেবীপ্রসাদবাবু ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও 
অধ্যবসায়ী। স্বীয় অধ্যবসায় ফলে ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
তাহার হৃদয়টি ছিল কুসুমের মত কোমল এবং পরদুঃখ কাতর । 

এশ্বযর্ ও পুত্র যেন সমস্থলবর্তী হয় না। দেবীপ্রসাদবাবু প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী 
হইলেও তিনি ছিলেন নিঃসস্তান। যখন দেবীবাবু একদিকে প্রাচুর্যে ও অন্যদিকে সস্তান 
না থাকায় অভাবের মধ্যে কাতর হইয়া আছেন তখন সেই ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী 
যুবক দেবীবাবুকে যেন মন্ত্রদীক্ষা দিলেন যে তাহার সম্পত্তি লোকহিতে বিনিযুক্ত করাই 
শ্রেয়ঃ। দেবীবাবুও তাহাই গ্রহণ করিলেন। 

তৎকালে বারাকপুর, মণিরামপুর গ্রামের বাঙ্গালী গৃহস্থগণকে তাহাদের 
পোষ্যদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে দূরস্থিত বারাকপুর সরকারী বিদ্যালয়ে অথবা 
নবাবগঞ্জের স্কুলে পাঠাইতে হইত। যে বাঙ্গালী যুবক দেবীপ্রসাদবাবুর পরামর্শদাতা 
রূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন তাহার নাম শ্রী ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য । এই ক্ষেত্রমোহন বাবুই 
দেবীবাবুকে পরামর্শ দিলেন তাঁহার অগাধ সম্পত্তিটি একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিনিযুক্ত 
করতে। পরদুঃখ কাতর, দানবীর দেবীপ্রসাদবাবু তাহার উইলে এই বাবস্থাই করিলেন। 
ইহার অল্প দিন পরেই এই সদাশয় মহান ব্যক্তির পরলোক গমন ঘটে । উক্ত ক্ষেত্রমোহন 
বাবু তখন সেই উইলের কার্যকরীরপে প্রয়াস করিতে লাগিলেন যে, বারাকপুর সদর 
বাজারে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। 

সেই সময় মণিরামপুর গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। 
তিনি “বেঙ্গলী” নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ক্ষেত্র 
বাবু সুযোগ বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ছড়াইয়া দিলেন যে, দেবীপ্রসাদ 
আগরওয়ালা মহাশয় বিপুল সম্পত্তি উইলে ব্যবস্থা করিয়া একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু ও ক্ষেত্রবাবু উভয়ে বহু প্রয়াস করিয়া স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। উক্ত ক্ষেত্রবাবু এ বিদ্যালয়ের প্রথম 
সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। 


লেখক পরিচিতি $ অধ্যাপক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) 
সৌজন্য ঃ স্মরণিকা দেবীপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৭৮ 


দেবীপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্লাস শুরু হয় ১৯৮৪ সাল 
থেকে। বর্তমানে এই বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক হলেন 
শ্রী সমরেন্দ্র মোহন সান্যাল। 
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০ সংগ্রহালয় 


গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয 
সুপ্রিয় মুজী 


বারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় মহাত্মা গান্ধীর জীবন, কর্মধারা ও চিস্তার 
উপর গড়ে উঠা একটি জীবনীমূলক সংগ্রহালয়। ইং ১৯৬৬ সালের, "মে তারিখে 
এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সংগ্রহালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, গান্ধী 
সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিষপত্রের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এবং সংগ্রহালয় 
পদ্ধতিতে তার জীবন, কর্মধারা ও চিস্তার বিশ্লেষণ, গবেষণা; ও সম্ভব হলে 
আরও বিকশিত করার প্রচেষ্টা করা। 

সংগ্রহালয়ের বর্তমান সংগ্রহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গাহ্ধীজী ও ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বু আলোকচিত্র প্রোয় হাজারখানেক), গান্ধীজীর লেখা 
কিছু অরিজিনাল চিঠি ও প্রায় আঠাশ হাজার চিঠির ফোটোকপি, তার ব্যবহৃত 
কিছু দ্রব্য যা তার প্রকৃতি ও দৈনন্দিন আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি 
দু'হাতে সমান লিখতে পারতেন, কারণ রোজই তার বহু লিখতে হত ও ডান হাত 
ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি বাঁ হাতে লিখতেন, অদ্ভুত অদ্ভূত ঠিকানায় পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ থেকে তার নামে আসা কিছু চিঠির নমুনা (তার লোকপ্রিয়তা অনায়াসেই 
বুঝিয়ে দেয়), দেওয়াল চিত্র, তৈলচিত্র প্রভৃতি। সংগ্রহালয়ের বিশেষ সংগ্রহের 
মধ্যে রয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী প্রয়াত সতীশ সিংহ মহাশয়ের শেষ ছবি__গাহ্গীজীর 
পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি (তৈলচিত্র) ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ব্রন্গ-কৃত ১০০ ফুটেরও 
অধিক (রানিং) দেওয়াল চিত্র, যার মাধ্যমে গান্ধীজীবন ও চিন্তাধারা এবং ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায় প্রভৃতি দেখানো হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতীয় 
নেতার কণ্ঠস্বরের রেকর্ড, স্বদেশী গানের বহু রেকর্ড, গাহ্বীজীর সংস্পর্শে 
এসেছিলেন এরূপ বহুজনের গান্ধী সম্বন্ধে স্মৃতিকথা। 

সংগ্রহালয়ে বর্তমানে পাঁচটি প্রদর্শন-কক্ষ আছে। সংগ্রহালয়ের একটি প্রধান 
অঙ্গ ও আকর্ষণ এর গ্রন্থাগারটি। কেবল গান্ধীজীর লেখা ও তার সম্পর্কিত সব 
নয়, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, 
রাজনীতি, পরিসংখ্যান, স্বাধীনতা আন্দোলন, জীবনীমূলক-পুস্তকাদি, নৃতত্ব, সাহিত্য 
ও শিল্প প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপর এর সংগ্রহ খুবই উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ 
গবেষণার পক্ষেও সমান উপযোগী। বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত 
হাজারের মত। এছাড়াও এখানে গান্ধী সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, তার লেখা 
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ও তাকে ?নখা প্রায় আঠাশ হাজার (২৮,০০০) চিঠির ফোটোকপি, বিভিন্ন 
ধরণের পত্র-পত্রিকা সংরক্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। গবেষণার কাজের সুবিধার জন্য 
গ্রন্থাগার সংলগ্ন একটি আবাসম্থলও আছে। 

সংগ্রহালয়ের একটি নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিও আছে। গান্ধী 
জীবন ও চিন্তাধারা, সমসাময়িক বিষয়াদি ও সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
সভা, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন এখানে করা হয়ে থাকে। এই 
সংগ্রহশালা দেখতে কোনো টিকিট লাগে না। বুধবার বাদে সব দিন খোলা থাকে 
১১টা থেকে টা পর্যস্ত। 


লেখক পরিচিতি £ কঃ বিঃ, বিদ্যাঃ বিঃ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক অধ্যাপক; 


চোদ্দ মহলের কফর্দ 


১৮৮৭ সালে গোরাদের বাজার করবার জন্য গড়ে ওঠে সদরবাজার এবং আর্দালি 
বাজার। আর এই দুই বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কিছু মহল। 
সাধারণভাবে মহল বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে মহল নয়। মহল বলতে 
প্রকৃতপক্ষে বোঝায়। 48 01৬15101) 0 ৪ 15811010 0 0190100 16101170 
15৬610816 2০০014171০0 23563517011...” আসলে এগুলি ছিল কিছু মহল্লা 
অর্থাৎ অঞ্চল। গোরাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হত এই সব 
মহল থেকে। 

সদর বাজারকে কেন্দ্র করে সেসব মহল গড়ে উঠেছিল সেগুলো হল £ঃ 
মহল, মরিয়ম মহল, মুচি মহল, মুটিয়া মহল এবং মুরগি মহল। 

আর্দালি বাজারকে কেন্দ্র করে যেসব মহল গড়ে উঠেছিল সেগুলো হল -_ 
টিকিয়া মহল, লকড়ি মহল, লোটারী মহল এবং সব্জি মহল। এই মহলগুলোর 
নাম থেকে স্পষ্ট যে, এইসব মহলের লোকজন বিশেষ বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত 
ছিল। কেউ কেউ এই সব মহলের নাম রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে মনগড়া 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
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সদর বাজার 


১৮৮৭ সালে সদর বাজার স্থাপিত হয়। এই বাজার বারাকপুর থানার অস্তর্গত। 
প্রধানতঃ গোরাদের বাজারের জন্যই এই বাজার স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে সদর 
বাজার যেখানে বসে সেখানে কিন্তু শুরুতে এই বাজার বসত না। বারাকপুর 
কোর্টের কাছে বাসস্ট্যাণ্ডের মোড়ে এই বাজার বসত ভোর চারটে থেকে। 
গোরারা বাজার করার পর কালা আদমীরা বাজার করতে পারত। মাছ, মাংস 
পরীক্ষা করে আসার পর বিক্রির জন্য ছাড়পত্র পেত। 
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রোষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ৩৪ বছর উত্তর বারাকপুর পৌরসভার 
পৌরপ্রধান ছিলেন) 


(17২00 6)7,0১0০1041, 11০7 015 01781 1ত117৭ 





(52174. 1৬. 11017187507 
01791177721) টিটো 151 /৯]0111, 1875 100 30 1৬121017, 1880. 


142707. 1৬. 18017127507? 
(0109]17)9]) টিটো। 40) 16910171880 00 15 1৬12, 1881. 


(০0171. £5262764 
(01791177191) টিটো] 2170 15975, 1881, 00 2170 17০৮, 1882. 


142707.  চ/. 2.8377212 
01791770201) 0010) 34 76৮, 1882 00 15. 4৯0, 1882. 


1৫42)01 7.0. 07221 
01910া09) টিটো] 2110 4006, 1882 100 4117 40111, 1883. 


1৫2)07 চ%, £0171272507 
(01791170911 হি0]) 501) /510111, 1883 109 200 181 1885. 


141. :. 1.:727167722 
0ঞ1াাঞ়া। টিটো 219 127, 1885 00 15119, 1889. 


14. 4» 8৫. 07712227197 
01791াঞা। িঢা। 2100 1৬199, 1889 0 180) 760. 1891. 


11071. 517 ৯. 18827791766 
01721া72], 0] 190) 77০0, 1891 10 15107) 001, 1921. 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ১৫৩ 


147. 8. 2. 1৫0147. 
00109117001) [017] 16101) 001, 1921 (0 401) 00116) 1922. 


147. 7. $.847167762 
(০1191]1)0) 0011) 5101 00016, 1922 00 20 0৮. 1924. 


141. 0. 8. 70427041 
01721177791) 0011) 410) ০৮. 1934-1 948. 


147. 13777107101 81726120707766 1948-1950 
111. 0.8. 142/7421 1950-1952 
147. 0. &. 14746 1952-1960 
1৫7, ১ 8. 142714201 1960-1965 
147, 5. 4), 74711167766 1967-1981 
141, 14. 14. 18171 10.7.1981-_ 


০171২0101,0610-41, 119 0৮ ৬10০৮01741৭ 


14778271251 07727707270) €7107/0/187) : 01.04.1875-01.05.1881 
1৫7. 9/70771 0727272 727191796. : 02.05.1881-02.1882 
14778071257 072772768০0) 0770771%7) : 03.02.1882-20.01.1885 
147. 22772271011 1)6) : 21.01.1885-18.02.1891 

147,778) 741077277 1460) : 19.02.1891-16.03.1894 

141. 180027 07127276056 : 17.03.1894-23.06.1900 

141, 717270. 72727714277): 24.06.1900-20.11.1911 

141. 04222%101 14671621 : 16.11.1916-20.10.1921 

141. 81106. ? 2768 742/117 : 21.11.1921-04.05.1925 

1৫1. 19041571272. 15011 14711767766  : 05.05.1925-25.05.1929 

1৫1. £9122711772074 1217 07251)26  : 26.05.1929-30.04.1932 

1৫7. 740717 1401:277 14677. : 07.05.1932-03.11.1934 

147. 14. 5. 8/2/1207272. : 04.11.1934-27.03.1943 

1718, &. 07051171017 : 28.03.1943 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে 9 ১৫৪ 


1৫1, 1৫422185510270 81101420770) 66 1943-48 


147. 4771 19112112071077 66 1948-52 
147. 12258817216 24077221 1952-59 
1৫1. 2.8. 7427261 1950-06) 
141. 5. £). 74241767022 1990-60 
1৫1, 7. 4৬. (07057 1909-81 
147. 19.74. 527121 1981-95 
1৫7. &%. 7৫717797762 20.6.1995 -_ 


9022705 ৩ 7807176 2027720177076 1417201170121). 


উত্তর বারাকপুর পৌরসভা-_-অতীত এবং বর্তমান 


উত্তর বারাকপুর পৌরসভা ১৮৬৯ সালে গঠিত হয়। এর মধ্যে অস্তভুক্ত ছিল 
গারুলিয়া। পরবতীকালে ১৮৯৬ সালে গারুলিয়া পৃথক পৌরসভা হিসাবে 
পরিগণিত হয়। সেসময় এই পৌরসভার আয়তন ছিল সাড়ে পাঁচ বর্গমাইল এবং 
১০টা ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল নোয়াপাড়া, ইছাপুর €২টি ওয়ার্ড) নবাবগঞ্জ (৩টি 
ওয়ার্ড), পলতা, ধিতাড়া, মণিরামপুর এবং গাঁতি। 

বর্তমানে এই পৌরসভার আয়তন ১২.২২ বর্গ কিমি. এবং মোট ওয়ার্ড 
২২টি। 












সাল মোট পু নাঃ |] সাল মোট পুংঃ নাঃ 
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১৮৯১ ১৩,২৩৪ ৭,১৬৬ ৬,০৬৮ |১৯৯১ ১,০০,৬০৬ ৫৩,১৬৬ ৪৭,৪৪০ 
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সংগীতচর্চায় মণিরামপুর ও সদর বাজার 


স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই মণিরামপুরে কবে, কখন এবং কে প্রথম সংগীত সাধনা শুরু করেছিলেন সে সম্পর্কে 
প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া ষায় না। তবে শোনা যায় প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাইটাদ বড়াল পরিবার 
এই এলাকাতেই বসবাস করতেন। একটা সময় মণিরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক 
সংগীতচর্চা গড়ে উঠেছিল । মণিরামপুর গোয়ালাপাড়া নিবাসী প্রয়াত অশ্থিনী কুমার ঘোষের 
বাড়ি ছিল সংগীত চর্চার প্রাণকেন্দ্র । বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা সেকালে তার বাড়িতে নিয়মিত 
যাতায়াত করতেন। 

মণিরামপুরে সংগীত চর্চায় এর পরই বিশ্বনাথ ঘোষের নাম এসে পড়ে । তিনি অশ্থিনী 
ঘোষের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। জন্ম .১৯২৮ ব্ত্রীঃ। ছেলেবেলায় পিতা ছাড়াও রানাঘাট নিবাসী 
সংগীতাচার্ নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। “নাড়া” বাধেন চৌদ্দ বছর 
বয়সে লাহোরের বিখ্যাত শিল্পী আমানত আলি ও ফতে আলির কাছে। তার মধুর কষ্ঠস্বরের 
জন্য ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ (লক্ষৌ) তাকে “সংগীত বিশারদ" এবং প্রয়াগ সংগীত 
সমিতি (এলাহাবাদ) তাকে “সংগীত প্রবীণ” (এম. মিউজিক) উপাধিতে ভূষিত করে। 

ংগীত তীর্থ নামে সংগীত বিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক । তখন শাস্ত্রীয় 

সংগীতের আসর তার উদ্যোগে কখনও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটে আবার কখনও 
টিটাগড় টাউন হলে বসতো । ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা আসতেন সেই সব অনুষ্ঠানে। 

সেকালে সংগীতের চলমান ধারাকে বজায় রাখতে প্রতিনিয়তই যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন 
তাদের মধ্যে সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি মূলতঃ ক্লাসিক নৃত্যশিল্পী । অল্প বয়সেই 
উদয়শংকরের নৃত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বিশ্বভারতীতেও (শাস্তিনিকেতন) 
কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন। নৃত্যাচার্য প্রহ্াদ দাসই ছিলেন তার সংগীত গুরু। এগার বছর 
বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে বারাকপুর সদর বাজারে নিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা 
করলেন “কলাভবন সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র'। যোগ দেন “গীতায়ন'-এ নৃত্য শিক্ষক হিসেবে 
পরবীকালে। 

মণিরামপুর এলাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র “গীতায়ন+। এর প্রতিষ্ঠা হয় 
১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেনিয়া পাড়ায়। পরে ১৯৬০ শ্রীঃ স্বগীয়ি নৃত্যকালী হালদারের গৃহে 
'গীতায়ন স্থানাস্তরিত হয়। গীতায়নের সম্পাদক ডঃ অরূপ কুমার হালদার অত্যন্ত সংস্কৃতি 
পিপাসু উৎসাহী মানুষ৷ তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বের করে জনসমক্ষে তুলে ধরার 
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প্রয়াসী ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল “গীতায়ন ক্যাসেট কোম্পানী । “সুরের সুরভি' নামে 
আধুনিক বাংলা গানের একটি ক্যাসেট এই কোম্পানির উদ্যোগে প্রকাশ হয় “১৯৯৯ 
্বষ্টাব্দের আগস্ট মাসে'। তথ্য সংগ্রাহকও ক্যাসেটির সঙ্গে সংপৃক্ত ছিল। গীতায়নের সঙ্গে 
যুক্ত প্রবীণ কণ্ঠ শিল্পী অজিত চক্রবর্তীও এককালে বিশ্বনাথ ঘোষের ছাত্র ছিলেন। 

মণিরামপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও একজন সংগীত সাধক । তিনি মূলতঃ 
উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। 

সদর বাজার নিবাসী শ্যামসুন্দর বোস তবলাবাদক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। পাড়ি দিয়েছেন 
বিদেশেও। 

বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী প্রদীপ্ত নিয়োগী এই এলাকার মানুষ৷ সুজিত 
বন্দোপাধ্যায় তার প্রথম সংগীত গুরু। পরবর্তীকালে অমলাশংকর, উদয়শংকর কালচারাল 
সেন্টারে যুক্ত হন। সরকারি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন নৃত্যে । পাড়ি দিয়েছেন 
বিদেশেও একাধিকবার । কথক শিখেছেন রামগোপাল মিশরের কাছে। ১৯৭৮ শ্রীঃ গড়লেন 
“সাহানা” সংগীত শিক্ষালয়। শিল্পী অনুরাধাকে পেলেন সহধর্মিনী হিসেবে। 

সুভাষ মল্লিক সদর বাজারে থাকেন। তিনি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী । বিশ্বনাথ ঘোষের কাছে 
প্রথম সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। পরবতীকালে কলকাতার “দক্ষিণী”, রনো গুহঠাকুরতা এবং 
সুবিনয় রায়ের কাছে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা লাভ করেন। 

“মুদ্রা' সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিমির রায়। তিনিও নৃত্য শিল্পী। জগন্নাথ মিশ্রই 
তার প্রথম নৃত্য গুরু। 

তপন ভট্টাচার্যের জন্ম এক সংগীত পরিবারে । ১৯৮৬-৮৭ সালে রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে স্নাতোকন্তর ডিগ্রি লাভ করেন। “গীতালী” নামে সংগীত 
শিক্ষায়তনের তিনিই পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা । 

প্রতিশ্রতিসম্পন্ন শিল্পী শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন সদর বাজারে। তার সংগীত গুরু 
নারায়ণ ভট্টাচার্য বোরাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের শিক্ষক)। বর্তমানে পণ্ডিত জয়ন্ত 
বসুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম চলছে। 

আর একজন প্রতি শ্রুতিসম্পন্ন শিল্পী বুলবুল মজুমদার (সরকার)। বর্তমানে স্থানীয় 
একটি বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষিকার কাজে ব্রতী আছেন। এরা ছাড়াও এলাকায় সংগীত চর্চায় 
যাঁরা নিযুক্ত আছেন তারা হলেন- _কৃষ্তা ঘোষ, স্বপ্না ব্যানার্জি, উত্তম ঘোষ, সলিল 
ব্যানার্জি, প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। মণিরামপুর প্রাচীন জনপদ হওয়া সন্বেও, দীর্ঘদিন ধরে 
এখানে সুরতালের সাধনা চললেও সংগীত জগতে কোন “ঘরানা" গড়ে তুলতে পারেনি 
এখনও পর্যস্ত। 
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অরিন্দম ঘোষ 


মণিরামপুরের সাহিত্যচর্চায় গ্রন্থ রচনা করে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই যার 
নাম মনে আসে তিনি শম্তুনাথ চট্রোপাধ্যায়। বিশিষ্ট কবি। শস্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
কাব্যগ্রস্থগুলি হল-_ দুরতরঙ্গ”, “রঙিন মাছের ঘর», মীরণের ছবি”, “শ্রেষ্ঠ কবিতা” 
এছাড়াও লিখেছেন রহস্য উপন্যাস “হাজার বুদ্ধের গুপ্ত ধন” । লেখালেখি করেছেন বিশিষ্ট 
সংবাদপত্র “আজকাল” নগর পেরিয়ে” “আজ বসস্ত" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলিতে। 
আলোকেই আলোকিত। তিনি একজন সম্পূর্ণ অর্থেই কবি। তার কবিতায় নিসর্গ চেতনা 
আমাদের বুঝিয়ে দেয় আর একজন জীবনানন্দ আমরা পেয়ে গেছি। নিসর্গকে ভালোবাসাই 
তার জীবনের শেষ কথা। ্‌ 

অধ্যাপিকা ড. শিখা দত্তের সৃষ্টির জগৎ হল “বহিশিখা”, "শুদ্ধ সমর্পণ” (কাব্যগ্রন্থ), 
“আধুনিক বাংলা কবিতার চিত্রকাব্যচর্চা” ইত্যাদি গ্রন্থ। ডঃ দত্ত উদ্দীপন”, “মহাঁদিগন্ত” “নগর 
পেরিয়ে” “দশ নাবিক' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতে লিখেছেন। 

ডঃ রাধারমণ জানার গ্রস্থগুলি হল-__“পালিভাষা সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' 
এবং “বঙ্কার' (গীতিগ্রস্থ)। তিনি 'নগর পেরিয়ে" পত্রিকাতেও লিখেছেন। 

এই অঞ্চলে বিশিষ্ট ছড়াকার শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের 
ভান্ডারের, রসদগুলি হল-__ “ছড়ার ফুলঝুরি”, 'হাসির মেলায় খুশির খেলায়” (যৌথভাবে)। 
যেসব উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন “যুগাস্তর', “বর্তমান', “সংবাদ প্রতিদিন", 
“বঙ্গলোক', নগর পেরিয়ে* “গণশক্তি” “আজ বসস্ত' প্রভৃতি । ভ্রমণ কাহিনী “পাহাড় যখন 
ডাকে এবং "সময়ের হাত ধরে' প্রকাশের পথে। 

বিশিষ্ট ছড়াকার স্বপনবুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ “যেতে যেতে এবং শিবনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করেছেন ছড়াগ্রস্থ হাসির মেলায়, খুশির খেলায়; । 
লিখেছেন বড় কাগজের পাশাপাশি ছোট পত্র-পত্রিকাতে-__ যুগান্তর, শুকতারা, বর্তমান, 
সংবাদ প্রতিদিন, বঙ্গলোক, নগর পেরিয়ে, সাহিত্যালোক, আজ বসস্ত ইত্যাদি । নন্দদুলাল 
রায়চৌধুরীর প্রচ্ছদযুক্ত গ্রন্থ “পত্রদূত' প্রকাশিত হতে চলেছে। 

শিখা রায় দেত্ত ভৌমিক) এবং শুভেন্দু দত্ত ভৌমিক, যুগ্মভাবে লিখেছেন তাদের 
কাব্যগ্রস্থ “এইতো সময়” । তাপসী ব্যানার্জির কাব্যগ্রন্থ “স্বরলিপির পংক্তিমালা”। বৃন্দাবন 
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দেবনাথের উপন্যাস “নন্দিতা” একটি বাস্তধর্মী আখ্যান। 

মণিরামপুর অঞ্চলে আর একজন বিশিষ্ট লেখক হলেন নারায়ণচন্দ্র সাহা । যদিও তিনি 
সম্প্রতি অন্যত্র বসবাস করছেন কিন্তু তার সব রচনাই মণিরামপুরে থাকাকালীন সৃষ্টি 
করেছেন। তার লেখা উপন্যাসগুলি হল : “আমার দুধমা', “রূপ আলেয়া”, 'তৃষিতা তৃণা”, 
স্বপ্নের অলোরেখা” পন্মাপারের প্রিয়া"। এছাড়া তিনি 'নগর পেরিয়ে” 'পদ্মা-গঙ্গা' প্রভৃতি 
পত্রিকাতেও লেখালেখি করছেন। 

অধ্যাপক কানাই পদ রায়ের গ্রন্থ-_-“উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল” এই 
বইটি ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন “বারাকপুরের সেকাল একাল” (প্রথম খণ্ডও দ্বিতীয় খণ্ড)। 
তার রচিত কয়েকটি কাব্য পুস্তিকার নাম__“শিবির”, “অবেলা”, ফুলফুটলে আমি”, 
“পঞ্চায়েতের ছড়া”। “নগর পেরিয়ে” পত্রিকার তিনিই হলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 

এই অঞ্চলে তুষার পাল, প্রখ্যাত বার্মি লেখক পি. আউং খিন-এর অল্প অবলম্বনে 
লিখেছেন নাটক “কেক । তুষার পাল “নগর পেরিয়ে”-র একজন লেখক। “নগর পেরিয়ে” 
পত্রিকার অপর একজন লেখক, কবি ও নাট্যকার শংকর আচার্য । তার রচিত নাটক 
“জীবনের কথা” । তার লেখা আর একটি গল্পগ্রন্থ “এক মুঠো জীবন” 


লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি 


কাঠখোদাই শিল্পে শঙ্কর বসু 


মধ্য দিয়ে তার শিল্পীমনের পরিচয় রেখেছেন। 
্র্যাডিশনাল আর্টের সঙ্গে সামর্জস্যপূর্ণ 
মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ থেকে শুরু করে আমাদের 
মাটির কাছাকাছি মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশু... অথবা 
একটা উচু সিংহাসনের দিকে হাজারো মানুষের 
সংগ্রামী আরোহন" এধরনের কিছু কাঠের ভাক্কর্ষে 
তার সূন্ষ্ম শিল্পবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি 
মাত্র কাঠের খণ্ড খোদাই করে তিনি তার 
এই ভাঙ্কর্য গড়ে তুলছেন। “টেকনিকের দিক 
দিয়ে শিল্পী একান্ত বাধ্য না হলে কাঠে জোড়া 
দেন না। পারফেকশনই শিল্পীর পুরস্কার।' 


(আজকাল, ২৩ জুন ১৯৯৭) 
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হাল নাউ 
কলাহা ব্রহক্ষতুহী 


---ক্মাহল ক্ষী শ্রহ্লী নহ বহকত্বুহ স লিলিছ্া শ্তকৃমল ক ভ্রিলাক্ষ নন্তলা নিযুল 
নাল নাল ক্ষীজী “মাল আাতি' ই লী০ ইজীলত কী অঠিলী ল দ্রাঁপী ঘহ 
ন্বন্তা বিনা খা, লক্ষিন হুল ক্ষালিক্ষাহী লী জাজাহ্রী হ্তী লত্তাহ্‌ ক্কা আীন্ত্রী 
২০৬৩ সঁন্বান্া তলল $৭১ও লন্ক ঘৃক্ষ নন্তনৃঞ্য ন্ধা আক্কাহ সন্তণা কহ লিজা । 
ভিন্তুসী ল শ্তাথ লঁঙামাজল আহ ঘুলললালাঁ ল ক্কুহাল বীক্ষত লম্বা কালি ক্ষী 
কলম ্রাহ্থ। 4১৩ ক্ষী হুল ক্ষালি কী 'লহ্ালল হত হিলীলজল লাক? ক্ষা লাল 
বিতা খা। ূ 

“নীহলহ শাল াউ ল ল্গাইমগা কুল লি অন্ন লী অনহ্ঘ মমতা ক্ষিঘা খা, 
ক্রিল্ত্ু নন কর্ম কী পলি সতী শ্, অল জাখিতা ল শী তলক্কী ভন্ালি হক 
হহনীহ বীলিক্ত ্ধ কন লিন্তী খী। 

অঙ্ধীল জানল ্ধ ঘলী ললহামাতা স ভ্ভাল নহাক্গষলী, নিহ্যুজ ন্লহিস নদ 
কনালী হন ঘাঘক্ষরম জ ঘুঙ্ল: ঘৃণা ক্হন নালী ক্ষিন্ত্ু করম ্ধ লিহ্‌ সাঘ্ডী ঘহ 
ভ্রল লাল ক্ষী জান্হ হুল লজভত্বী হুক ক্ষা হিল হলনহ্বা-সিল ক্ষী আালল অসি 
ল ভমক্ষ হল্বা খা" (4৬৩ ক্কা 'াহ্লীম কলললা অলহ, ঘুক্ত-€ ০৫) 

'নিলাঅন্ক হালীবহ লানহক্হ ল জননী হুলী ঘুহলন; লী 'লমল নাক্তম' 
নিন্বাহী, 'পানলাওী জীহ হলাধীনলা ক লিহ ভলক্কী আন্ুললা কা জিক্গ ক্কত্লী 
সত লিবরা উ- “'কিন্ত্ব অঘন নৃঙ্ছা ভাঁতরলী ন্কা অঘলাল শুঁন্ত নহ লাল অ্তন্হ 
লন্তন কহ ললা আহ ক্ষিকর্নজ্মনিলুত্ত অলি কন্তন্ষহ বত্রল হুল্তলা নহকণ্ুহ ক্ষ 
মাহ্লীঘ জলা ল হশ্রীক্ষাহ লম্তাঁ কিমা | হুল কীলিক্কী ল ল ন্রীহলহ লাল তাত 
নী ললন্বাহ ল আনন হাক ক্দী অনলাল ক্ষী হুল ভ্তকত্ব লা ঁ পীন্যাল ল 
ব্রতী অল হন লি হনহলে: হুন্ষাহ কহ হ্ম্া । ৫৭ লী০ হজীলন্ ক্ধ ললাল ভী 
ই ভী০ ইজীর্ীত ল ক্নলী অহক্কাহ কী জলা জী লিক্কালিল ভ্ভী সানক্কা 
গঈঅক্ধহ লালা | হুল জী কী সত্দ্ধ ইহ্ান্ত ভীলিল ক্কী অন্তী হুক্তা খীন্ধি 
মত ইলীনত মী লীন্ত হী নর্থ লী লিলা স্ুনষর্য ভীমা কিন্তু লীলিল জীহ 
নিন্বাহলাল ললাজী ল তল্ব ক্ষ লাল লক প্রীন্ন ঘাহ্ঘা নূহল ক্ষা অহাসহ্া বি 
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লাক্কি অন্তমীনিঘী জ জানহ্যন্ত ঘহাসঘা ক্ষিা লা অন্ধ | বহকঘ্ুহ জ লিশিল 
হানা ঘহ ত্নিল হজীমতী কী অল শী সত শব, জিলল ক্ষালি ক্দী হাসছভী 
ক্কা লিঘাহণা হল ক অন লঁ নহাসহাঁ লামা শাষা | কিন্তু হহ “মল থাক 
কা ভ্বতঘ লী অঘনী শ্রর্ঘ ক্দী জীনা লীন স্ুক্ষা মা" (তহু ঘৃ্ত - £০৩) 

ঘক্ধ আাল লী জত্ত জমা ন্ধি অযনলাঁ ক ভ্তিলাক্ষ বিলীন ক্দী লল্তহ 
'“নাহুলহাম লার্ত ্র্জল' ক লাল মী জীহ ঘক্কত্ত হন্তী খী। ক্লালিক্কাহিতাঁ ক যত 
ম লালালান্ন্র, লীক্সা- হীঘ, মুযাল আন্হান্ নন্তাত্হ ক্যান অব, ক্লাজী ক্ষ 
কালী লপ্ধলীলাহু, কুহু বিভব আহি খ। ক্লীলিক্কাহিতাঁ লি অনল নিন্বাবাঁ ক সন্লাহ 
সজাহ লধা ক্গালি ক্ধ আল্্রাল ক লিঘ্‌ “ক্ধলল ন্ধা কুল" লখা “হীতী" কী লাগল 
লামা খা । অন্ত লাল যান হাঁ মঘুলাা আলা শা | আঁটর্সীকীজ 
'লাহলীয জলিক্ষী ম নিত্রীষ্তী সালা ভ্ঞাল ক লিঘ অন্ত নাল জনহয ল্দীবাহুক্কী 
নন্ভুক ক ক্কা্বুলী ল “মা আত জুজহ” কী র্নী ই জিজ অন্ননুন্ন শু জী 
লমাক্ষহ ভ্ত্রী্না ভুলা উ্ | লম কিসা হাসা খাক্ি ক্লালি কষা নিজ্ষীত্ নিমিল 
লশালী নহ ২৫ মহ ৫৭৩ ক্বী ক্িজা জানলা, লক্ষিন "মশল নাক' ল ২৫ 
মার্ ক্ষী ভী হ্তাখঈীনী জা হী। 

মশাল ঘাম ক্দী মুলিন্তা_ জা ক্কি জনঘ্ত ই ক্ষি লাল নাজ ইঁ লী 
ইল ক্দী « শ্রী০ ক্ঘলী কি শীলিক্ষ ল১- £4৬ শর । হক কাল লাহুত ভষুতী 
ক লন্তী ঘাক্ত ল অল অয্নিপী অকলহ জী কলা - “আহ অন্গার্পী জলাক্ষ্ভলক্ 
লিঘ্‌ উহ আহ ভল ভ্িন্ত্ুংলালিযী ্ধ লিহ লু ক ? ভ্রাল থীন ক্সী সনজ্খা 
জন্ম লিঘান্তিঘা ক্দী ভ্ললীমী জ জন্ঠী নাউ ? জন্রক্িন্উল ঘৃক্ধন্তী 
অকক্কাহ ক আান্লী উ। জল অক্ষলহ ল 'মযল' কী ভতত্তণ স্ব কষ্টা-_ “'জ্তার্তী 
ন্বললীম ক্ষালা আন্বলী সী | ন্ললালী কী ননী তীন্ ই” | হালা পি বক্ষহাহ 
নী জীহ “লাল! ন তল ঘক্ষ খত্নভ লাহ হিয়া | 'ললল নাউ ক্দী ২৫ বিন 
ক্কী জলা তুলা হাহ ।ভৃলী বহাল ঘৃক্ধ বিল 'নাঘ' লাল ক হক অক্লহ ল 
'লযল ঘাক' কী মহ মঁ হজ্পী ন্নাধী জীহ তল “ঘিত্ব' (ঘুক্র সক্কাহ জনা 
হভ্ত)লাহুক্ষহ হজ্লী ভাথ ল অন্ধ নীট ঘহ জনাহ্‌ ভ্বীবাা | অক্ষলহ ক্কী লললাহ 
বরীল্লক্ষত তহী লালা ন্বাভা। হক ভ্িন্তু্লালী অক্ষলহ ন ঘাউ ক্কা জবা কত্ত 
লিমা । 

কিল্তুংলালী অক্ষ ক্ষ হুল কুল্স লন জা শী ঘীভ্াললক্কাক্ামক্ষিবা। 
'মমল' ঘালল জা ভী মনা | তলল ন্ৃহু লিঘান্তিনা কী অন্নুক্ক ভাীলন্সহ উল্ভ 
সাম্বল কহ হা জীহ ক্রু অক্ষজহী ক্ষী লাহা | লঞ্গিলেত্র বাঘ, কলল ভ্রীলহ। 
হ্বাত্ৰ ঘজ্ত জানি তলক্কা লিঙ্ালা অল | তু বীলিন্দা ল লিলন্হ “ঘা! কী অক্ভ্তা 
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ও ঘীতা জীহ লামলানভ্া লক্ষ 
বহকতুত ক “বিজ ভ্তাত্বীতল' লঁ সলী 
কহ হিজা। ৮ অসল ৫৬৩ কী 
“মযাল ঘাউত' ক্কা কী লাহাঁল 
জা । ন্ধলন্দতী ক ক্ষীর নিলিঅল লী 
ভুনা ঈজহ জন্বান্তবলাল লিনাহী 
কী অহনা লি £৫ মাহলীষ 
অক্ষতহা ক্ষী হ্ক্ধ অল্রালল ব্রতী। 
ভিছবী অজ ঘত্তনীক্ষিত কবল ভস ল 
মুক্ধবলী ক্দী হলীল ছা লী। 
কাজুল্ীক্ত ক্কা সলিনীযা লঙানা বাসা 
জীহ অশল নাউ কী কাজী কী 
মজা মুনা হী যাহু। « অগ্ীল 
৫৩ ক্ষী ব্হ্কত্বুত ক্ধ 'লান 
মঙ্গল পাণ্ডে - অাল' ল হক অব্য ঈ থক্ত জী 
পরল বাপ লন্ক্কা ন্ধহ কালী বু ভীাহু। 
(সাপ্তাহিক হিন্দি) পররিকায় প্রথম প্রকাশিতহয়। ক্ষী জননী ঘহ সক্ধাঙ্থা ভালা উ। 

কৈলাশ বারাকপুরী'র সূতে প্রাণ । হুলমী “নতুমাঁ সমান যম” জ্াহা 
লিজ্তিল নল অপ্রিক্ক লাল্দলা সাম ই। “যুল' লী কি আন্তুলাহ 'ঘাত্ত' ক্যা অন্ন 
তন্লহ সবহা ₹ মাম “লহান্বা' শী 1৭ নিজ ৫২ সন্তীজা ।হুলক্ষ দিলা 
ক্ধা লাল 'জশল্লাথ ঘা? লখা ভ্বাবা কা লাল হিলাহাঅজ ঘা খা । মল 
নাতি ঈ* নাল আত্মী শী লনা সঁ ই । 'মমল ঘাউিয? ন্ী যাহ দ অহকষঘূহ 
ত্থিন নহি অ্র্াল ঘুলিল টুলিম ন্দা লাল লা শান অ ননুলক্কহ 'দমল 
নাউ তহুযান' ভী তা ই। অভীঁ নহকঘুহ লি “নল নাউ ঘাক্ক, মল থা 
হী, হাল নাক নিত্রালআ, লাল নাউ ল্বীক্ধ (সহ্লানিল ছিভিআা) আনি ক্ষ 
ননানা বাঘা উ্। 





লত্বন্ধ তহিন্িনি : অশাক্কাহ, ব্বীলকাহ হন কলি উট 
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অহ্বী নাজাহ 


ভাহি সজাহ লাল 


অভ “অটজী ছাক্ছ ই অর্তী ক্কা অশ্ স্তক্ল ক্ধী নালল কহলি নালা 
আামাকাহী। “অর্ভতহ জী অভ্র্লী' নাল ক্দী অত্র ক্ষী অঙ্ভল হল নালা। 

৩৬৩ হু ক্ষ ন্রাত্ব জনন জয়ীল হনিত্রল ক্দী আহ জ্ুলালাতী হান জাল 
ক্ধ দিত ০০ ক্বিণ্লী০ ন্বল লী শন কহ হুজী ব্হকঘুহ ক লা লহীক্ি 
ক্কিলাই ভান ভাল হিত্। অন্তাঁ ক জলা, লল ক হুদ তলত অন্তুল ভুাঘা। 
ক্কাহ্তা আলাআাল ক্ষ লিঘ্‌ শালা লহ্বী, কল-দ্ুলী জ সই নল, অক অন্ত হাীল 
্ধ নিহ্বাল নৃধন, ভ্তাহিলী ক্ষী ভুল্হলা কী ন্বন্বহ লিতিক্ালাতা লু ভীন্কহ অঘলা 
কজন ভাল। অভী ঈজ্না লী তীনিক কন লশী। 

তল জলয কুল আীহ নরাঁজ জ হু অললি শখ । অন নন্ভী অত্তা লা ঘহ লা 
লাষ্টন ক্কা লহ উ। জী অন শী বাবা ক কিলাই উ্উ। লহ অলানা, কজ্ন অলাল 
কক লিঘ্‌ জ্কুন্ত জ্মালীম লীলা কী ক্ব্রা যা । ব্রহক্ষ ল কাল হল ক লিহ, লাহু, 
ীন্পী, নলন্বী, নন্তহা (অহুলী) নবী মলা কিখ হাণ। 

হুলী ব্রহ্ ক ঘুর্ব আহ ক্কাল লীনা ক হ্ইলন্ক লিহ্‌ (সাহলীনী কী 
অস্নস, জ্তাক্ষলীল নন্তিক্ষহ ঘুক্কাহণি এ) আত-হজ দুল ক্ধ হু নলান্ যা। জিঅল 
কনল অহ্ক্কাহী কমন্বাী ভ্রী হ্ভলী আহ হুলক্ধ অভাঁক্কাল কৃহলী খ। জন শী 
ন লহ ক্দালনহ লাহুল লাল জ আন জান ই্র। জিলল কন অহক্ষাহী হর্মাহী 
স্বী হিল ই। 

ব্িনল জীল, নর্থ জীল নৃব্রন ভ্তী হত্বনি অন্ত ভীতালা হাঁন অভ্লী মাজাহ 
ব্রল যা | লিল লখা জলা ল নীক্ষবী ক্ধ লিহ্‌ নিন, ততীহ সবহ্থা লজ লা 
অভ জাকহ অ্রল হান। 

আন্বলী শঁ জলা লি তী নাহ জীলনাহ আহ্‌ হ্ুক্ষনাহ কী ভাল লাল খ। 
বুহ-হুহ মান ক্ধ লীগ অভাঁ অহ আান্হ লিত্তী ক্কা লীল, ললন্ক, ললালী জীহ 
্ষনক্ত ভ্রহীব্নি খ। তল অমল কা অত্র্নী ন্লাজাহ্‌ ভীহ-ভাীহ ভ্তত্মহী ক্ক দহ ক্কা 
আা। অন্ন নন্ধ লক্গকাল হী-লীল লল্টী ক উ। ঘৃক্ষ হুলাহ লজ্সল্বাম কা ত্বী লল্লা 
ব্তনন্ুহল লন্ধাল “হলতভ্তত্ানহ' লাল জ উ। জললভসা লহামযা ভ: শাহ লক্ষ 
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উ। আত-বজ অ্র্যালী ঘহিনাহ অন্তাঁ জশাী কন জী ম্লান কহন উ। হুলাহু, 
মন্রালী, অন্তাঁ নবী উ | তক শীখাহ সুললমাল উ। হক কৃজ্জা মবিত, হক 
হানালষ হব বী মমিজব অনা উ। ইহা ক জাজাহী ক ন্নাহ জন্ব অন্তাঁ লীন 
সাহৃনহী বকুল উ্। ল্ষিল ন্তা কহ ন্িকিবালয ন ভীল জী জললা কী নন 
ঘইঙ্থালী ক্ধা লালা কধহলা অভ্তলা ষ্ট। 

অভ্ভলী নাজাহ ক তাং লি ভনাই জঙ্তা মহজ্ল ন্হন কা স্থিন্তুংলাল 
ঘৃহীলীনিল্ ক্ষাহভ্রালা, হ্হীক্াম, জীহ হ্যহ্ছীর্্ ঈঘ উ। 


ঈজ্ন্ক নহিলিলি : নিহত নক 


অভভ্ী যীন্সী নিন্ী নিনাহী ল ন্বালাহু খী 

যান নন্তলী অলনহী বহুত ক সশল লিষ্ভ তাক সী হুক লালিক্ষ ঘসিকা 
'লালাজিন ন্সায অলান্নাহ' ক লীল্কার্গ ক নন্ক ব্হক্ঘুহ ভ্ঞানলী ক অভ্সহ্থ 
লাললীষ লিহীভিঅহ হজ. ীঘ্রহী সী ল, অঙ্তা নুভ্ালিখি শালী সাঘা 
সহিষন লগ ভাঁ. সপ্পাক্ষহ পীঙ্গিয জী মী লীতুল খ, জক্মী কী অন্ত কত্তন্ধহ ন্নী্ষা 
বিঘা ক্ষি $৫২ও ক দল ঘাক্িঘ ক ঘন্তল হুজী বক্কত্ব ঈ ন্িহী লিনাহী ন 
4২৭ ল আজজাহী হ্ধ লি ঘন্ভলী মীবী ন্বলাহু। লী খী (লিনাহী) নহক্ষঘুহ 
কালী ক হক ছ্ষীজী (লিঘান্তী) খ। নজ ব্রহক্ঘু ভ্থিল 'ইঅন্গীর্' ক নাজ 
নিবা ন্রান্রা ক্কা অখ্মী ী অবিহ ই লীন্িত্ী লিনাহীখ্, জভ্বা জ্াহফঘ জী 
ঘুজাহী নিহত উ। তল সনি জ জলয্স হক্ক নজহ্যনলী ক্কা মী মনত উ। 

ঈল ন্সিমতিহ হল. ্বীঘ্রতী  লিলন্কহ লাঙ্াক্ষাহ ক্ধি অহ্ি ঘুহী কথা 
হক্কাহী বজলাব্ন ক অনুজাৰ ভ্তুলী জীহ ইন কিক্কার্তহ মী হন কিতা লান্ধি নবী 
মী ছাল যা সম ভুত লা জা জীহ লিভ্র ভালা। নাল 1৫২ ন্দীক্ট। তল 
বন্ষ বক্ষ ঁ লীল লহ্িন হলক্তরী কী ন্রতালিঅল হৃতিষল ফু কলাম জ 
লালী সালী শী। জাহী ছ্ীজ হুর বু.ী. আহ নিষ্তাহ কী খী, জিলন অগ্নিক্ষলহ 
অভসা নানা ক্কী খী। হৃতক্ষি নার হালঘুল পী কু গর জীব ক্ল্ত স্যুক্লিল শী 
খ। 

£$ই/$০/$ 4২৬ কী লীলা হুলক্ী ক্ষী জিল্ট ক্ষীহ কন্তা আলা খা, ক্ষ 
আনহা হা বামা ক্ষি অধমী ক্দী 'ছ্রিত্শান? সানথ ক্ষহলা ক্ট। তল জলন ক্জীলিবা 
কক বিলাহ লি তুক্ক মান অন্ত খী ক্ষি ভলক্কী কু সথানুজাহ উন্ভ ন “মক 
লহবী ক তল ঘাহ আঙমী লী তলক্কা অর্ম লত্তভী সাধমা। লী লী শর লাশ ন্ধহ 
বউ ক্ষি অহ ভ্মী সালা ভ্তী ঘষা লী ভ্লীশাঁ ্ধী উল জীহ ব্রলমাক্তিা সুই্যা 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে 3 ১৭৩ 


অভতলী খী। তল্ভীন অন্ত পী লা নী কি ভমাহা 'লক্ষলাখ? (ঘা ঘহ লাহন 
নালা শ্বলা) জিলক্ লিন ত্তলক্টী ললক্লাউ জ নী জনব ক স্টিলাল ভী কাতা বাতা 
খা (তন হিলা নী জব চক্র লাল হভ্রলা খা) তল লগা লকজাখা লহকাহী 
অন্ধ  লিললা ন্ান্তিহ। অসীজ হুল ন্িল্তুংলালী লিঘান্তিতা দি সলি হুলল 
লাঘহ্নাউ হল খ কি শলক্ী ভীতী-ন্তীতী লাঘহনান্তী শীলিক্কী হী নিল্গীভত হ 
লি আহ জীহ অন আহ্ল হী যুলানিক্ষ আইঙ্গা নহ আন্ঙ্া হবি জা কষ্ট প্র। 
বধ কীতী তল জাইহ্বা ক্ষী লালন জী হুলক্কাৎ নক কষ্ট খী, হুললী অক্ষিম মূলিল্কা 
৬৫৩ লন হুলক্ষতী ক্ী খী জীহ ভললী ঘৃক্ষ জিঘা খা “নিহী লিলাহী।' তল্তীল 
অন্ত ল্ত হা ন্তি ভললীবা € ২ লঙ্ভী ই অন্বতুনহ ক্কী আবধমী লী ত্লক্ ক্লান্তি 
অক্ষলহ ল তল্ত ৫০০০/- (নাহ ভসাহ) কব বল আহ বলমাতী ভ্রহীহল 
ক লি হত, লক্ষিল হুজহা জানাল অন্ত ততা ক্কি বলমার্তী আলাল নালা শী 
স্তীলা ন্বান্তিহ? অঘলী লাম ঘুহী লভীল ক অন্ত বহুনলীমাী ল জান জত্লক্ষাহ 
কহ হ্িমা। অন্ত লন অট্টআী ক্ষ লাঘহলা্ভী ক ক্ষাহ্ণা ট্রআা। ূলী শ্বালল লী শনলহ 
(হাজ্সত্বাল) তন বিলী নহক্ষত্ু ্ধ যানল ভারত লঁ হন খ। অভ্র মনল ভ্বার্তজ 
বহ্ষত্বুত মী আজ পী ইট জীহ আজ ক যনলহ (অফ্িভিন নাল ক) পী হ্ক্গী 
কী জাক্ষক খীর্ভী হুহ ্ধ লি বল উ।  লাহী নালহানলত ঈক্ষাল লী, 
লী বল্ভীন নলান্তহ হুল ্ীক্ষ মলহ অলহ্ল ভ্তালনল ক্বী ললহমাআ শর লিঘব্ন 
₹ লিন ক্ৃল্তা। হুধরহ হুল লীলী নন্তালিষলী ন ২০/০০/৫২৩৬ ন্ধী সাল জ 
নিলন্ুল হলক্ষাহ নূহ বিষা লী ভ্রলঅর্লী লন্ম যী। ভালনল ল লহ জল্তা 
হুলক্কা লীদত্রানা খা, কী লীঘভ্ৰালা ব্রন্তালিঅন মশা নদী জীহ কলকল্লা জী হক 
ব্রতালিঅল আ ঘললা জা হন্তী খী, ঝুলা লিষা মা জীহ পী ঘূন্ধ নত্ালিঅল 
ঝ্ুলা লী যাখী। তল্ ব্রহক্ষত্বুহ লা অাল লঁ হা যাা হাজমনল ক্ধ ঘাজ আীহ 
নাকী দীজ বহ্ষঘুহ অ্রল অহ্মলাল ক াজ কভ্ত্রী বাী। লীঘব্ত্রালা জত্লী 
আাসাহ ক্ধ আাজল ঘ্যহকীর্ম ক লামল ত্র যা । লন্র অন্বালন ভতআ অন্ত ক্কি 
ভ্মী লীঘব্ৰাল ল হকাতক ক্ষা্হ্‌ ভীলা হু ভী যাআা। হুল ললষ নষ্ভা কি অক্ষহ 
লী খষ্তী লম্ভী, জসাক্কি অকঅহ নিললীষ্টিষা ক শহ জ হুঘহ তগরহ মাম শষ শি 
আীহ হুল লহ লীঘন্ত্রাল ্ধ শমলি জি ন্রান্তহ শর জাহু কী মাল লর্ী। ভুক্ত 
ধলিক্ষ লী ঘাজ ক স্তযালী লী ল লাল ভা ভূনন্হ লহ যজ। 

্ু্ত স্তী বিল ন্রাব অয়িআী নল হুল নিল্রীন্ত ক লিব হুলক্ষ নিষ্ৃল্ত 'ন্ডার্ত লাহলি' 
নিতা বিষবা। নাহ লিল্রীন্তী শলিক্ধী কী কাজী ক্ষা জাহহ্না হিঘা তা জীহ ন্রা্কী 
ক্কী জল ল্ষী অলান্তুহ্ব। ন্বাহ লী তরী জালন্রাহ জল না ঈহিষীক্কী লসা মাক 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে ০ ১৭৪ 


ভ্তীহাী জীহ ২/11/£4২৬ জী ত্লনাহ্ব অলামল তক লিঘান্ীক নাম 
ক্কী শততন্রতী ক ন্রঅন্ত জ ££ লিঘান্রিতাঁ (ভ্িল্তুত্লালী) কী ক্ষত্রঘহা ন্রনাক্ষহ 
নককঘ্বত ইভ ম্া্তত্ত মঁ ক্ষাতী লম্বা হী মী জীহ জন্রক্কী লাহী আাজ ক ভশলী 
লহী ল ক্ন্ধ হী যর্তী। নান লঁ তল লীঘত্রান ল্বা লিলীন্ত ্দী আঁয়লী ল অভ্ভী 
লহন্ত লঙ্তন্বীক্ষান ক্কী লী তল্ত ঘলা লাকি ২1/০1/14২৮ জী 1111 
$4হ লক্ষ হী হিলী লক্ষ লীন্বার্স জমাল হল্তা খা, নন্ত লিক ঘৃক্ষ কল জিঘান্তী 
কী খা জীহ নত ই হিলন্কা জত্বলী লর্সানুলাহ ক্দার্তিল অক্ষলহ অ্রল শা থা। 
তলক্কা লাল খা ন্রিত্বী লিলাহী। অই লিলরীন্ত া। লিল জঅয়ীল অক্ষলহ ন হজ কল 
কী নীন্ত লক্ষ আজ ক্ষী তল্তীন কিনা হ্রী কি অর নিল্ীন্ত মলল লম্ভী খা, নমাক্কি 
২/$০/$৫২ ক্রী নিল্রীন্টিঘা ন অয়নঅ লহক্কাহ কী ঘৃক্ক ক্স বিষা খা জিলক্কা 
জাহাহা অন্ত ইউ ্ষি "ভ্তলাহা অলক্ত (জিল্ট লা ন্ত্ুহ কল্তন ঘ) নক্তুল ঘুহানা ভী 
যাযা উল, লীল ভাী ক শাবা ভীল ধ ন্রানজূব ভম নভ্ললা ভ্বানল উ।' কুলি 
ক্ষা লাব্নর্জ অস্ত আাক্ষি জানন্তলাই পর্ম নী তল ঘন্তুন্বা হিউ।ঘভ্ুললী লক্ষত্তা 
খা “বিল ক্ষী অনাহীক্কা' বুজহী আহ ভমী লী লান নহ অক্ষ ন্ধহনকী কষ্তা 
আা হন্তা খা। 

ই/$$/$৫২ক্ধী লী ££ অলাঁক্কীলীক্ষালীন্ীবাধী খী।লিষ্ক নিন্ত্ী 
লিনাহী 'াল হা খ। আস্টীসা ল অভ ঘীঅঘা কহ হীক্ষি আত্মা জিতানী 
কী ঘক্কক্মা তল লকক্কাহ কী শীত জি £০ (বল) কব হলাল লিলমা। (তল 
বিলী হজ জজ ্ষী মক অলম উজিঘন ভ্ীলী থী)। তজীতন্্ীত ও/2/4২& 
ক্দী হাল ক লক্ত ন্িহী লিনাহী অনল ঘূক্ষ আখী জ লিলন জাযা। ক্ষিভী ন অন্ত 
র্‌ আন্তিহ কহ হিঝা। আীহ ন্রিহী লিনাহী ক্র মাই। তজজ ঘুক্তা মনা কি অপ 
বী বিল লক্ষ ক্ষমা ক্কা শাহ অগমালা খা। লিলাহী জী ল শ্বা কল্তক্হ হিনক্কাহ 
কিনা। জী কী লী লাহ্ুলী ক্ষানতী সত্ব খী, লক্ষিল নি্বী লিনাহী কী অলাহা 
লী অন্তর কহ ক্ধাজী লমাধী জীহ ন্রাক্ী নানিতী কী লম্ীন্ভল হুল ্ধ লিহ্‌ ক্ষার্জী 
কা ক্কন্রঘহা ঘবহা ক্কা ঘ্ুহা ত্তাভৃক্কহ লাহা জন্টিল, জন্তা ক্িলন্তাল নিন্তী লিনাহী 
তক্ষ ন্রিল্ছা ম্্ান্্রা ক্কা মহিহ ই নন্ভাঁ লালন হাকনী ঘহ লঙা ভিআা যযা। কিক্কার্ত 
ক অনুলাহ হী মন্তীল লন্ক তলক্ধী লাহা ীল কন ভ্রাল হন্ট। 

হী নীল্ব মাহলীষ লিঘাভিযাঁ ল তন্ব হান্তীল ঘীছিল ন্ষৰ নিল্া। হাল কষা 
্ুতক্ক স্বুঘক্ষ নর লিঘার্ভী নন্তা ফুল, লালা আনি হন্্র জাল খ্ব, কর্পী কী 
অহাহলন্তী আবীহন্ত শী জলা জান খ। অন লী জঅয্সলী ননুত্রাক্কি অন নিল্রান্ত 
বুলহা ক্যা ল জক্ষলা উ্, লন ব্বতঘত তল্ভীল লাহ্া ক্ধী নাজ ক স্তুঘলী লী দ 
উন্ধনা হ্িমা। ই লাহী নাল লিক্িল হব অহক্কাহী কিন্কার্ত অ উ। পক্ষিল জ্যালীষ 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে ১ ১৭৫ 


লাষী ল ন্রিত্ী লিলাহী তক ন্িহা মানা ্ সলি ঘক্রক্কিকন্লী উ্ট কিক্ষাজী 
ক তান নিবালানা লী আলা নন্তুল মন্তক্ষলী হম্তী। জী ক্কী খীন্কার্চী ললালী 
হম্ভী। অল লি বুী জী নিল্ভানানা ক্গী লালাজী ক্কী ন্তুলাক্ত জন্ম ভলক্কা গান 
নবীহন্ত ক্ষিঘা মতা, লন আহ তলক্কী আদা হ্থাল স্ত্ব জী তজী অলব াহলীম 
জীলিতা ভ্লাহা তলঙ্কী লহ ক্কী জ্বাঘলা ভহ। ভুর্নি লবী। অন্ত হত আজ শী 
ই, িঁবানানা ঘুজ জা হঙ্ উ্। লীঙাঁক্দী নভ্া মলীলিযা খী ঘৃবীভ্তীবীষ্। নুন 

ললী অবলন্মপ্বক্ষা মুল শী নষ্ভা তল সহিহ লন্কহানি্মাই। 
বহক্কঘ্ুত ভাবলী ন্ধা অন্ত অভ্বলা নিল্রী আা। অন্ত মাহলনর্ব লঁ ঘন্তলা নিল্লীষ্ত 
লালা জালা ন্নান্তিহ। নতীক্ষি নিন্তী লিলাহী জী সহাল নাউ সিহিল স্ীন্ষহ নিল্রীষ্ত 
ক্ষিত্ন ৫৩ ল। আজ নিঁহবানান্রা ক্কা লাল ব্রহন্ঘ্ু ল ভ্ভী লীনা সালল ই্। অনক্কি 
ঘুই স্রিন্কুফলান ক্দী জাললা ল্না্টিঘ্‌ শা। অন্ত ভন্রলা হুলিষ্তাল শঁ জনিহিল সী 
হন্ছ বাখী উ। ব্রহষঘুত ক্কী হুজী অ্রলিালী লিভ্তী লী 1৫৬৩ ক্দী জবলাব ঘধন্কী। 
লযল ঘাউ ধরা স্তাহ। বহকতুত সতী হাজুযুক স্তুইল্ললাম অল জল্ন, নত 
জন্রন্তিীলল ল ব্রহুলালহম্‌ ক্ধ হন্ববিলা ভ্রক্ষিল ন্নল্র নানু ক্ধা জল্ন স্তরজা। হুল 
সহিল ভীকহ ঘুই 'ালবর্থ লঁ হক জ অতুক্ূহ হৃক হানীহ্‌ উা স্তর জীব স্ল 
শল কহ কাজী অহ স্বুল। জল ল ৫৭ জমহল ৫৭৮৩ কান্ত জাজানৃভ্বীবহ 
জীহ ল্মলিন্কাহিআ জীহ দ্বুই হান জঘুলী ্ধ লি বহ্ক্ধত্ুহ ন্বন্বলীম্ম অল মষা। 
কলাহা বহক্কঘ্বহী 


0০9811559-নিহনলিল ₹€ জঅলব্রহী £ৎৎও 


লালকুঠি বাস স্ট্যান্ড থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে মিনিট তিনিকের পথ । ডানদিকে বিশাল 
ভবন-__এটাই “নেহেরু ক্যানসার সেন্টার ফর রিসার্চ আযান্ড কিয়ার”। ১৯৫৯ সালের ২৫ 
জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই “চেস্ট ক্লিনিকের” ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেন। 

পরে ১৯৬৩ সালের ২ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এর উদ্বোধন 
করেন। কিছুকাল চলবার পর বন্ধ হয়ে যাষ। ১৯৯৪ সালের ১লা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু এসে পুনরায় চালু করেন। ১৯৯৭ এসেছিলেন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি 
“আলল্রাসোনোগ্রাফি” বিভাগের উদ্ঘাটন করে দিয়ে যান। 


তথ্য: প্রলয় ভট্টাচার্য 
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তারাশংকর ঘোষ 





ইতিবৃত্ত 
কোন যুগে, কবে থেকে বাংলায় পাট চাষ শুরু হয়েছে, তা সঠিক নিরূপিত হয়নি। 
কবিকক্কন চণ্তী লেখার কাল ১৫৭৫ বা কাছাকাছি; তাতে চট ও চটের থলির উল্লেখ 
আছে। আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯০) তথ্য আছে যে বর্তমান রংপুর জেলায় 
সেকালে পাট থেকে চট ও থলি তৈরি হতো এবং বাংলার বাইরে রপ্তানী হতো। 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পট্টবন্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু পষ্টবস্ত্র পাট থেকে কি না, 
সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক 
গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার-এর মতামত মূল্যবান; তার মতামতের সারকথা পাঠক- 
পাঠিকা পাবেন “জুট ইন ইন্ডিয়া” নামক সংকলনে; সঙ্কলকত্রয়-_বি সি কুণ্ড, কে সি 
বসাক ও পি বি সরকার। এঁরা নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে যশহ্বী। সিল্ক বা সিল্ক 
জাতীয় যে কোনও উজ্জ্বল বন্ত্রকেই “পট্টবন্ত্র বলা হতো; এটাই তাদের বক্তব্য । 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হলো। ১৭৪০কে 
যদি ধরি চেষ্টার শুরু, তবে ১৮৫৪কে ধরা যায় লক্ষ্ীলাভের আরম্ভ এই দীর্ঘ 
সময়ে ইংরেজরা বহু বাঙালি ও ভারতীয়দের সাহায্য পেয়েছেন; তাদের অবদান 
সম্পর্কে কিছুই এখনও পর্যস্ত জানা যায়নি। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮৪ পর্যস্ত 
পাটশিল্লের অনেক টানাপোড়েন চলেছে; অবশেষে জয়যাত্রা শুরু। ১৯৪৭-এর মধ্যে 
কলকাতার আশেপাশে ভাগিরঘীর দু'ধারে পাটকলের সংখ্যা হলো ১০৮টি। 
রা রা রর 


! প্র 


সন্তু 
শন্ুরন্গ তত 5 বড স্ ছা 
নুন তত 5 ব্যস্ত ছু 


স্স্বরন্গ ঢু ওত ৪ ব্য৪ সু দ্র 


স্স্রত্গ ওত 8 ব্যচও সু দ্র 
স্স্রন্গ ু ওস্ত 8 ব্যচও স্ব 
স্স্রন্গ ছু ওত 8 ব্যচও সু স্্ছ 
স্স্রন্গ ছু ওত 8 ব্যচও সু স্ব 
স্বর্গ ছু ওত 8 ব্যচও সু স্ব 
স্বর্গ ছু ওত 8 ব্যচও সু স্ব 
স্স্রন্গ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্রন্ ছু ওত 8 ব্যস্ত স্ব 
স্স্ন্ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্ন্ ু ওস্ 8 ব্যস্ত স্ব 
স্স্ন্ ওত ৪ ব্যস স্ব 
স্স্রন্ ু ওত 8 ব্যস্ত স্্ছ 
স্স্ন্ দু ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্ন্গ ু ড স্ব 8 ব্যস স্ব 
স্স্রন্গ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্ন্ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্রন্গ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্রন্ ওত 8 ব্যস স্ব 
স্স্রন্গ ওত 8 ব্যস স্ব 


স্স্ুত্ ঢু ওত সই ব্য ত্ু স্ব 
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25545855725 255 


স্স্ুত্গ ঢু ওত স্ব ব্৪ তু স্ব 


স্স্ুন্গ ঢু ওত সই ব্৪ত্ু স্ব 


লিনবিথগোঃ উনি ছিলেন রয়াল কমিশনের সদস্য। এসেই খোঁজ করলেন ইন্ডিয়ান 
সেনটরাল জুট কমিটি গঠনের কী হলো! সাজসাজরব উঠলো; তড়িঘড়ি ১৯৩৬ সালে 
“আই সি জে সি” গঠিত হলো। সদস্য হলেন শ্রমিক ও কৃষকদের দু'জন প্রতিনিধি, 
মনোনীত বিজ্ঞানী, আই জে এম এ-এর একাধিক প্রতিনিধি, ভারত সরকারের মনোনীত 
পদস্থ কর্মচারী একজন। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কৃষি 
বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী; ভাইস চেয়ারম্যান হতেন আই জে এম এ_এর 
একজন- প্রায়শঃই ইংরেজ বা স্কট। কমিটির অফিস হলো ৪ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিট (এখন 
কিরণ শঙ্কর রায় রোড)। কমিটির সেক্রেটারী হলেন একজন আই সি এস-এর সদস্য। 

জুট কমিটি টালিগঞ্জে স্থাপন করলেন জুট টেকনলজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী; 
উদ্দেশ্য : পাট বয়ন শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন। হেস্টিংস স্ত্রিটেই স্থাপিত হলো 
মার্কেটিং ও ইকনমিকস সম্পর্কে গবেষণার সংস্থা। ১৯৩৯ সালে ঢাকা শহরের উপকণ্ঠ 
তেজগীয় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যবরেটরী গঠিত হলো এবং প্রথম ডিরেকটর হলেন 
জে এস প্যাটেল। ফিনলো এবং এন সি বসু যেখানে শেষ করেছিলেন, প্যাটেল সেখান 
থেকে শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি পূর্বসূরীদের কাজের একটি অনবদ্য রিভিউ করলেন 
রবার্ট লালমোহন ঘোষ-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় । প্যাটেল ১৯৪৫-এ চলে গেলে ১৯৪৬-এ 
ডিরেক্টর হন বি সি কুণ্ডু। ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে দেশভাগ হয়ে গেল, হলো ভারত ও 
পাকিস্তান। আই সি জে সি ঢাকার ল্যাবরেটরী ও গবেষণার দায়দায়িত্ব পাকিস্তান 
কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে জুট কমিটির আমলে জে 
এ আর এল-এ যে কাজ হয়েছিল পরবর্তী পরিচ্ছদগুলিতে তার সারাংশ রয়েছে। এঁ সময়ে 
রবার্ট লালমোহন ঘোষ ছিলেন প্রজাতি উন্নয়ন বিভাগের নেতৃত্বে; সহকর্মী ছিলেন 
বিধুভৃষণ দাশগুপ্ত, আশুতোষ সান্ন্যাল ও শাস্তিজীবন ঘোষ। তাদের প্রচেষ্টায় তিনটি 
অতিপ্রসূ তোষা ও তিনটি গুটিপাট প্রজাতি সৃষ্টির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছিল-__ 
এমন সময় দেশবিভাগ হয়ে গেল। বিষাদ ও অনিশ্চয়তায় সকলের মন ভারাত্রাস্ত। 
অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর মধ্যে ভারতে চলে গেলেন বিভিন্ন সংস্থায়; 
অসমাপ্ত কাজ শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গের টুচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে; অস্থায়ী গবেষণাগার 
স্থাপিত হলো হুগলী শহরের “রাইকস হাউস'-এ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পাটকৃষি গবেষণা 
থেমে না থাকলেও ভবিষ্যৎ ছিল কুয়াশায় ঢাকা অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত অবস্থা কাটিয়ে 
তদানীন্তন ডিরেক্টর বি সি কুণ্ডুর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৫৩ সালে বারাকপুরের সন্নিকটে 
নীলগঞ্জে পুনর্গঠিত হলো জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইলটিটিউট। এ কাজে তিনি যাঁদের 
সহায়তা পেয়েছিলেন তারা হলেন বিধানচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সর্দার বাহাদুর 
দাতার সিংহ। 


সৌজন্য : পাট কৃষি গবেষণা ও প্রয়োগ 
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সদরবাজারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব 


বারাকপুর সদরবাজার গোলামহল এলাকার শ্রীমতি সীমা দাশগুপ্তকে শিক্ষা ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন ১৯৯৬ খ্রীঃ সি সিআর 
টি শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করেন । তিনি কাচড়াপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গেযুক্ত। 


এ শ্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। রাষ্ট্রগুরু 
রা কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি 
০ পরিচালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন 
৪৪ ড. ফুলরেণু গুহ, সাংসদ 
সত তোপদার, সারালিবা০ ৯০ নি 
বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী মধুসূদন ঘোব, শ্রী সমরেন্দ্র মোহন সান্যাল (কমিটির সহ- 
সভাপতি), শ্রী শিবধন মুখার্জি (কমিটির সহ-সভাপতি) এবং মহাদেবানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ 
ড. দীপক সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সুপ্রিয় মুলী (সহ-সভাপতি), কেদারনাথ মুখার্জি, সন্তোষ দত্ত, 
স্বপ্না চ্যাটার্জি, রোটারিয়ান শেখর ব্যানার্জি, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং কানাইপদ রায় (মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক)। 
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2000-2001 আদমসুমারী অনুযায়ী বারাকপুর পুরসভার লোকসংখ্যা 
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সুকান্ত সদন 


“বারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এই জমিটি ব্যবহার হত পূর্তদপ্তরের মালপত্র রাখার 
স্থান হিসাবে। পুরসভা এই জমিটির পরিবর্তে পশ্চিম বারাসাত রোড সংলগ্ন রাস্তার 
দু'পাশে ফাকা জমি বিনিময় করে। এই বিনিময়ের বিষয়ে তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী 
মহঃ আমিন ও বর্তমান সাংসদ তড়িতৎবরণ তোপদারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ।... 
বারাকপুরের সাধারণ মানুষের অকুষ্ঠ সমর্থন ও প্রত্যাশা নিয়ে অবশেষে ১৯৮৬ সালের 
মে মাসে বারাকপুর টাউন হলের কাজ শুরু হল। শহরের বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, 
রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা 
হল-_ অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বারাকপুর 
পুরসভা এই কাজ সম্পূর্ণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।” (তথ্যসূত্র : বিজলী মিত্র-_ সুকান্ত সদনের 
দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা, ৯.২.১৯৯২।) 

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ বারাকপুর তথা গোটা রাজ্যের মানুষের হাতে স্থাপত্য 
সৌন্দর্যে অনবদ্য এই সদনটিকে উৎসর্গ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। 








সুকান্ত গদন, বারাকপুর। ছবি : ওরুণ মা! 
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পঞ্চম অধ্যায় 


নোনা-চন্দনপুকুর, তালপুকুর এবং কালিয়ানিবাসের কথা 


নোনা-ন্দনপুকুরের কথা 
প্রলয় ভট্টাচার্য 


বারাকপুর-বারাসাত সড়কের দৃু'পাশের জনবসতির নামই নোনা-চন্দনপুকুর ।দুটো মৌজা 
নিয়ে একটা গ্রাম নাম । নোনা মৌজা, চন্দনপুকুর মৌজা । মসজিদ মোড়ের উত্তরে চলেছে 
শিবতলা রাস্তা । শিবমন্দির-উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক স্কুল থেকে ভট্টাচার্যপাড়া কালিয়ানিবাস পর্যস্ত 
চন্দনপুকুর' মৌজা । শিবতলা মন্দির অঞ্চল পূর্ব কোণ থেকে জাফরপুর কল্যাণী সড়কের 
আগে অবধি “নোনা” মৌজা । গ্রামটার থানা টিটাগড়। 

এখানকার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে শিবলিঙ্গ পান 
জোলপুকুর থেকে__এটাই জনশ্রুতি । তারাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । মন্দিরের পাশেই 
শিবতলা বারোয়ারি পুজো মণ্ডপ । এই বারোয়ারি দুর্গোৎসবই (১৯১৪) !নানা-চন্দনপুকুর 
গ্রামের সবচাইতে পুরানো পুজো । এছাড়াও নোনা বারোয়ারির দুর্গাপুজো বেশ প্রাচীন। এই 
অঞ্চলে কুমোরপাড়া না থাকায় গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিমা আনা হত। বৈদ্যবাটীর'কাছে 
চাতরা থেকে নৌকো প্রতিমা নিয়ে আসত মণিরামপুরে; পরে ওড়িয়া ডুলিরা কাধে করে 
প্রতিমা আনতেন নির্দিষ্ট পুজো প্যান্ডেলে। তখন শোনা যেত ১৬ নম্বর রেলগেটের কাছে 
সরকার বাড়িতে বেশ ধুমধাম করে শারদ উৎসব পালিত হয় । এই গ্রামের সবচাইতে পুরানো 
পাঠাগার “সান্ধ্যসমিতি' (১৯৪২)।বিনোদবিহারী ঘোষের আর্থিক আনুকুল্যে ও জমি দানে 
এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হয়। মূল ভবনের নাম “বিনোদ স্মৃতি” । 

নোনা-চন্দনপুকুরের অধিবাসীরা বাজার করতে যেতেন তালপুকুর বাজারে, নীলগঞ্জ 
হাটে, আর্দালীবাজার হাটে । ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষ এ বঙ্গে আসতে থাকল তখন 
মানুষের চাহিদা মেনে সাধুর্খারা বাজার বসালেন নোনাচন্দনপুকুরে। এখন এই বাজার 
বারাকপুর পুরসভার অধীনে । এই অঞ্চলের ডাকঘর ছিল একটিই-__বারাকপুর রেলওয়ে 
স্টেশনে । পরে নোনা-চন্দনপুকুরে ডাকঘর তৈরি হয়। 

দেশভাগ হবার পর ব্যাঙ্ক হয়। বিভিন্ন ব্যাক্কের শাখা রয়েছে এখানে । মন্ডপ প্রতিষ্ঠা, পুজো 
পরিচালনা, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী পুরুষ ছিলেন মন্মথনাথ সাধুর্খী। তিনি তার পিতার 
স্মৃতিরক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন উত্তমচন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । মন্মথনাথের পুত্র গোপালচন্দ্র 
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সাধুখী তার পিতার স্মৃতিতে তৈরি করলেন মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয়। আগে এখানকার 
ছেলেরা পড়তে যেত এবি মডেল হাইস্কুল, বারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, দেবীপ্রসাদ 
উচ্চবিদ্যালয়ে। কিছুছাত্রী তারা পড়ত বারাকপুর গার্লসে। পরে অনেক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। 
মন্মথনাথ গার্লস, জাফরপুর বিদ্যার্থী ভবন, চড়কতলা গার্লস। এছাড়াও আছে অনেক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়। আশা অমিয়, নোনা বারোয়ারি,সত্যেন বসু, সুভাষ বিদ্যাপীঠ, নিরঞ্জন 
নগর প্রাথমিক, কালিয়ানিবাস প্রাথমিক, নবারুণ প্রভৃতি । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) এখানকার লালকুঠি, উত্তমচন্ত্র প্রাথমিক, 
শিবতলা খেলাঘর, পঞ্চ সাধুখীর বাড়ি ব্রিটিশ সৈনিকরা অধিগ্রহণ করে। ১৯৪৬ এ ছেড়ে যায়। 
১৯৪৭ পর্যস্ত প্রচুর পুকুর, জলাজমি, ধানমাঠে ভরা ছিল নোনা-চন্দনপুকুর। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এয়ার রেইড প্রিকোশান (4.২) সংস্থা মানুষের সেবাকার্ষে 
'তৈরি হয়েছিল; যাকে রঙ্গ করে বলা হত-__“এলো রে পালা” । এ আর পি সংগঠনের অষ্টা 
ছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায় । “সান্ধ্যসমিতি প্রতিষ্ঠায় এর অবদান উল্লেখ্য । কানাইলাল 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ইছাপুর ব্রাহ্মণ পাড়ায়। এতদ্ঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলন 
ভাবধারায় যুবকদের প্রাণিত করেন এই কানাইলাল মুখুজ্জ্যে। “সেবক সংঘ" নামে অন্য একটি 
সংস্থাও গড়ে উঠেছিল, এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই। এ আর পি-র অফিস ঘর হয়েছিল 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের বাড়ি । এখানকার ডাঃ নরেন বাগটী সামাজিক হিতকর্মে উৎসাহী 
ছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে এম এল সি (].0) ছিলেন। 

ভারতবর্ষের সংসদ সদস্য 0.৮) তড়িতৎবরণ তোপদার নোনা-চন্দনপুকুরেরই 
বাসিন্দা। শিক্ষক (মন্মথনাথ উচ্চ-বিদ্যালয়) এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার 
চিত্তাধারাকে তিনি রাজনৈতিক জীবনেও মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 
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উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় দে 
১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি এই | লি, 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। নোনা- 

চন্দনপুকুর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের ($ | 
পথিকৃৎ মন্মথনাথ সাধুরখা, তার 
পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এই বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ছিল “উত্তম 





| অবস্থান ছিল বারাসাত সড়কের পাশেই এখানকার মন্মথনাথ 
উচ্চবিদ্যালয়ের জায়গায়। পরে স্থানাত্তর হয়। শিবতলা 
মন্দিরের পাশেই দোতলা যে স্কুলবাড়ি দেখা যায় ওইটিই এ 
শি অঞ্চলের প্রথম স্কুল। 
রর বর্তমানে এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ আদর্শ বিদ্যালয়ের রূপ 
| পেয়েছে। পঠন-পাঠনের সঙ্গে খেলাধুলো, নাচ গান অঙ্কন 
আবৃত্তি, কাগজের কাজ, মাটির কাজ, বাড়ির কাজ, উলের 
€ | কাজ শেখান হয়। পঞ্চাশের দশকে উত্তমচন্ত্র প্রাথমিক 
সে বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির প্রধান ডা. নরেন্দ্রনাথ বাগচীর 
সৌর ক্র প্রচেষ্টায় শিবতলায় বলরাম বন্যোপাধ্যায়ের জমি কিনে এই 
প্রাথমিকবিদ্যালয় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রথমে টিনের চালা 
স্ারকপত্রিকা  ছিল। অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। 
আজকে ৭৫ বছর পার করেছে এই বিদ্যালয়। 


মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয় 
ডা. নরেন্দ্রনাথ বাগচীর নেতৃত্বে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি ঠিক 
করল যে, নোনা-চন্দনপুকুর গ্রামে যেভাবে লোকবসতি বেড়ে চলেছে তাতে একটা 
উচ্চবিদ্যালয়ের বড় প্রয়োজন। ঠিক এসময়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সৈনিকরা 
উত্তমচন্দ্র বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করল। উত্তমচন্দ্র বিদ্যালয় তখন নোনা বারোয়ারি পুজো 
মন্ডপে স্থানাত্তরিত হল। মন্মথনাথ সাধুরবার প্রয়াণ ঘটে যায় এরকম একটা অস্থির 
সময়ে। 

১৯৪৭ সালের ১২ অক্টোবর বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি স্থির করলেন 
মন্মথনাথের নামেই উচ্চবিদ্যালয় গঠন করা হবে। মন্মথনাথের সুযোগ্য পুত্র গোপাল 
চন্দ্র সাধুখার সঙ্গে আলোচনা করে তারই আর্থিক দানে মন্মথনাথ উচ্চবিদ্যালয় গৃহ 
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নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। সম্পূর্ণ উচ্চবিদ্যালয় পরিচিতিতে ১৯৪৮ এ আত্মপ্রকাশ 
করল। বারাসাত রোডের নাগালেই নোনাচন্দনপুকুর মন্মথনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের 
অবস্থান। স্কুলটি দুপুরে শুরু হয়। সকালে এই ভবনেই উমাশশী গর্জে হাইফুল” চলে 
(উমাশশী মন্মথনাথেব স্ত্রীর নাম)। 

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে মন্মথনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫০০। উচ্চ 
মাধ্যমিকে কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে সহশিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ 
কো-এডুকেশন। বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা থেকে জানা গেল মন্মথনাথের জন্মদিন 
২৪ এপ্রিল। ওইদিন বিদ্যালয়ে ছুটি। ১৯৯৭ সালে বিদ্যালয় সুবর্ণজয়ন্ত্ীবর্ষ পালন 
করল। 


বারাকপুর গার্লস হাইস্কুল 

বারাকপুরে নারীশিক্ষার প্রসারে ১৯৪৬ সালের ১২ অগস্ট এই বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়েছিল। যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তারা হলেন নরেন্দ্রনাথ বাগচী, হিরপ্নয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিচরণ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, অশ্বিকা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
গোষ্ঠবিহারী সাধুর্খা, বিজন কুমার সাধুর্খা, বঙ্কিম কুমার খান প্রমুখ। 

১৯৪৮ সালে এই বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালে 
প্রথম বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য সরকারি সাহায্য আসে। ১৯৭৬ সালে 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে একাদশ শ্রেণী থেকে 
“বাণিজ্য” বিভাগ পড়ানো শুরু হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক এই বিদ্যালয়ে কলা-বাণিজ্য- 
বিজ্ঞান তিনটি বিভাগই রয়েছে। 

১৯৯৪ সালে এই স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী 
পর্যস্ত শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পেয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী 
পালিত হয়। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ১৭০০, শিক্ষিকা ৪৪জন। 
একটি বড় পাঠকক্ষসহ লাইব্রেরি ও চারটি ল্যাবরেটরি রয়েছে। স্কুল ম্যাগাজিন 
প্রকাশিত হয় নিয়মিত, নাম “শিখা” । মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য 
শতকরা একশো। সরস্বতী পুজো, বার্ষিক ক্রীড়া, শারদ উৎসব, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষামূলক 
ভ্রমণ, নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলে আসছে। স্কুলটিতে ইন্টারনেট সুবিধাও রয়েছে। 
প্রধান শিক্ষিকার পদে রয়েছেন শ্রীমতী রীতা সেন। 


মন্মথনাথ গার্লস হাইস্কুল 

১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে উচ্চতর 
মাধমিকে পরিণত হয়। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ১২৫০। শিক্ষিকা ৩৬ 
জন। উচ্চমাধ্যমিক কলা আর বিজ্ঞান বিভাগের পাঠদান হয়। বর্ণময় অনুষ্ঠানের 
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মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হয়। ১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারিণী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য এ 
বিদ্যালয়েরই ছাত্রী । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শ্রীপর্ণা গুহঠাকুরতা। ১৯৮০ 
সাল থেকে ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ১৯৯৪ সালে এই 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান 
ছাড়াও, পুজোর ছুটির আগে শারদোতসব পালন বিদ্যালয়ের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। 


লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট 


অন্থিকা বিমলা আদর্শ বিদ্যালয় 


অমুল্য দাশগুপ্ত, প্রাক্তন শিক্ষক 


১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রল অশ্থিকা বিমলা আদর্শ বিদ্যালয় আনন্দপুরীতে স্থাপিত 
হইয়াছিল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ "প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে প্রফুল্ল কুমার “এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে” হইতে শিক্ষা 
বিষয়ে ডিপ্লোমা লইয়া ব্যারাকপুরে ফিরিয়া আসেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় “কৃষ্ণনাথ 
মিউনিসিপ্যাল” বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এ বিদ্যালয়টি তখনও উচ্চ বিদ্যালয়ে 
পরিণত হয় নাই। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন বিদ্যালয়টিকে উচ্চ 
বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার । কিন্তু যখন তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইল, তখনই 
নিজের পিতা মাতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন, 
আনন্দপুরীর “সত্যসখা বাবুর দ্বিতল গৃহটি এতৎ উদ্দেশ্যে মাত্র ত্রিশ টাকায় ভাড়া করা 
হইল, তখন ব্যারাকপুরে শিক্ষার প্রসারের জন্য কেহই আগাইয়া আসেন নাই। একটি 

মাত্র সরকারি বিদ্যালয় ছাড়া এই অঞ্চলে আর একটিও বিদ্যালয় ছিল না। 
আনন্দপুরীর প্রতিষ্ঠাতা 'তারিণী চরণ ঘোষ মহাশয় প্রফুল্প বাবুকে সর্বতোভাবে 
সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। বিদ্যালয় শুরু হইল ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল। 
(একথা পৃকেহি উল্লেখ করিয়াছি) যদিও তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিন মাস 
, তবুও প্রথম দিনেই ষাট জন ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি ইইল। অতি অল্প মাহিনায় 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষেই স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় 

স্থানীয় "শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ ভাড়া লওয়া হইল। 

১৯৪০ সাল অতিক্রান্ত হইল। পশ্চিম দিগন্ত হইতে রণহুঙ্কার শোনা যাইতে 
লাগিল। কলিকাতা ও ইছাপুর হইতে জাপানী বোমার সংকেত পাওয়া গেল। ভীত ও 
সন্ত্রস্ত নরনারীরা কলিকাতা ও শহরতলী ছাড়িয়া দূরে পল্লীগ্রামে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
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হইলেন, সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। ছাত্র সংখ্যাও হাস পাইল। অন্যান্য 
বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গেলেও প্রফুল্পবাবু সেই অল্প ছাত্রসংখ্যা লইয়া বিদ্যালয়ের 
কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ৃ 

১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বিদ্যালয় অনুমোদিত হইল 
১৯৪৩ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী 
হিসাবে উপস্থিত হইল। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৬ পর্যস্ত এই বিদ্যালয়কে আর্থিক অনটনের 
মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। এই সময় স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বর্তমানে 
যে জমির উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত তাহা দান করেন এবং তাহারই উপর ১৯৪৪ 
সালে গড়িয়া উঠিল এই বিদ্যালয়ের ইমারত। 

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে উ্দান্তরা এখানে 
আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক 
দুরবস্থাও দূর হইল। ১৯৫৬ সালে প্রফুল্ল কুমার মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে পরলোক 
গমন করেন। কিন্তু যে কীর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে 
তাহারই ছাত্রেরা এরং তরুণ বিদ্যোৎসাহী জনগণ। মৃত্যুর দুই বৎসর পূবের্ব তিনি 
একটি [05 [9৩৫ করিয়া এই বিদ্যালয়ের সমস্ত সম্পত্তি 195099দের হাতে 
সমর্পণ করেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বন্ধুর পথে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, 


তাহার যাত্রা সুফল ও সার্থক হইয়াছে। সৌজন্যে : স্কুল স্মরণিকা, ১৯৭১ 
চন্দনপুকুরের গোবিন্দরাম মিত্র-মনোহর ঘোষ-বারানসী ঘোষ 
গোবিন্দরামমিত্র 


মৃত্যু : ১৭৬৬ শ্রীঃ। “ইংরেজ কালেকটরের সহকারী হিসেবে ডেপুটি কালেকটর বাব্লযাক 
ডেপুটি বলে তিনি পরিচিত হন। ব্যারাকপুরের কাছেচাণক গ্রাম থেকে কুমারটুলী অঞ্চলে এসে 
এই ডেপুটি কালেকটর বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে প্রভূত সম্পদঅর্জন করে । অত্যন্ত প্রভাবশালী 
এই ব্যক্তির উপরওয়ালা হলওয়েল সাহেব চেষ্টা করেও তাকে পদচ্যুত করেন নি। এরূপ প্রবল 
প্রতাপের জন্য “গোবিন্দরামের ছড়ি' বলে একটি প্রবাদ বাক্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি গঙ্গার 
তীরে কুমারটুলীতে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট কালীমন্দির স্থাপন করেন (১৭২৫)।” (সংসদ বাঙালি 
চরিতাভিধান)। 

রাধারমণ মিত্র “কলিকাতা দর্পণ" গ্রন্থে লিখেছেন, “ব্যারাকপুরের কাছে চন্দনপুকুরে বা 
চন্দনপুরে তার আদিবাস ছিল। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। বহুবছর কালা জমিদার 
হিসেবে মাসের ৩০টাকা বেতন পেয়ে এসেছেন। শেষের দিকে ওই বেতন বেড়ে মাসে ৫০টাকা 
হয়েছিল। 
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আপার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অর্থাৎ ২৪ পরগণার দিকে তার এক মস্ত 
বাগানবাড়ি ছিল, তার নাম ছিল নন্দনবাগান। এখনও ওই অঞ্চলে একটা রাস্তা নন্দনবাগান 
স্টিট-গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের স্মৃতি রক্ষা করছে। এই বাগানের দক্ষিণ গায়েই 
অপেক্ষাকৃত ছোট উমিটাদের বাগানবাড়ি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে 
প্রথমবার কলকাতা আক্রমণ করেন তখন তার সেনাপতি মীরমদন এই বাগানে ছাউনী 
করেছিলেন । হলওয়েল সাহেবকে বন্দী করে এই বাগানে তার কাছে আনাহয়। ১৭৫৭ সালে 
সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব স্বয়ং এই বাগানে ছিলেন। 
বনমালী সরকারের বাড়ি,/ গোবিন্দরামের ছড়ি, / উমিষঠাদের দাড়ি, / হুজুরিমলের কড়ি ।” 


মনোহর ঘোষ 

মনোহর ঘোষ ছিলেন হুগলী জেলার আখনার ঘোষ । ইনি ছিলেন প্রথমে রাজা টৌডরমলের 
গোমস্তা, পরে হন মুহুরী। শেষে সুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুবর্ণরেখা ত্যাগ করে চিৎপুরে এসে বাস করেন। সেইসময় চিত্েম্বরী দেবী 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ডাকাতদের অত্যাচারে চিৎপুর ত্যাগ করে ব্যারাকপুরের 
পাশে চন্দম (চন্নন) পুকুরে গিয়ে বাস করেন। গোবিন্দরাম মিত্রেরও আদিনিবাস এই 
চন্দনপুকুরে ছিল। রাধাকাত্ত ঘোষও (একমতে ইনি মনোহর ঘোষের পুত্র, অন্যমতে 
ভ্রাতুষ্পুত্র) চন্দনপুকুরে বাস করতেন ।.... মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় ১৬৩৭ শ্বীঃ। 


ৰারানসী ঘোষ 

“রাধাকান্ত ঘোষের পুত্র বারানসী ঘোষ ২৪পরগণার কালেকটর গ্ল্যাডুইন সাহেবের দেওয়ান 
ও জোড়ার্সীকোর শাস্তিরাম সিংহের জামাই ছিলেন। তিনি জোড়ার্সীকোয় নিজের বাসের জন্য 
প্রকাণ্ড এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন । যে রাস্তায় এ বাড়ি ছিল তার নাম বারানসী ঘোষ স্টরিট। 
এ রাস্তাটির পশ্চিমে চিৎপুর রোড থেকে পূর্বে কর্ণওয়ালিশ স্্রিট পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল । ..... 
চিৎপুর রোড থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ পর্যস্ত পশ্চিমের অংশের নাম এখনও বারানসী ঘোষ 
স্্রিট।.... চন্দনপুকুরে থাকতেন বলে বারানসী ঘোষ ব্যারাকপুরের কাছে গঙ্গার শ্লানঘাট ও 
৬টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানঘাটের টাদনির গায়ে এক পাথকের ফলকে একথা লেখা 
আছে।”” সৌজন্য : কলিকাতা দণ__রাধারমণ মিত্র 


পত্র-পত্রিকা ও নাটক : নোনা-চন্দনপুকুর অঞ্চলে কিছু সাহিত্য পত্র-পত্রিকা, নাট্য সংস্থা, নাট্য 
ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলকে উর্বর করেছে! পত্র-পত্রিকার মধ্যে “সন্ধানী, “রূপক', “একক', “কলাম”, 
হা”, 'কস্তুরী', “বারাকপুর সাগ্নিক' প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রয়েছে নাট্য সংস্থা 
ময়ুখ, নীহারিকা, বারাকপুর সাগ্নিক, মন্দিরা প্রভৃতি। অর্ধেন্দুবিকাশ দাস, চন্দন (দিলীপ) 
তোপদার, গোবিন্দ মুখার্জী, স্বপ্না মুখাজী, জয়স্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্রী রায়চৌধুরী এরকম 
আরও নাট্য ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলে নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেরিয়ে 9 ১৯০ 


আনন্দপুরী গড়ে ওঠার কথা 
তারিণীচরণ ঘোষ 


[ আনন্দপুরী তখন গড়ে ওঠেনি। মণিরামপুরস্থ ধিতাড়া গ্রামের (পলতা জলকলের 
মধ্যে অবস্থিত ছিল) কিছু বাসিন্দার ভিটেমাটি ছাড়তে হয় পলতা জলকল 
সম্প্রসারণের জন্য ১৯২১ সাল নাগাদ। তারপর নতুন বাসস্থান খোজার পালা। 
বারাকপুর স্টেশন রোডের প্রবীণ ডাক্তার (হোমিও) সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টায় 
পুক্ষরিণীসহ প্রায় সাড়ে ছয় বিঘা জমি সংগৃহীত হলো এবং ১৯-০৯-১৯২১ তারিখে 
রেজিস্ট্রি হলো। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই আনন্দপুরীর প্রতিষ্ঠার দিন।] 

প্রথমে আমরা চারিটি পরিবার ১৯২২ সালে ২৮শে মার্চ এই আনন্দপুরীর মাটিতে 
আসিয়া সংসার পাতিলাম। পূর্বেই চারিটি পর্ণকুটির তৈয়ারী করে রাখা হইয়াছিল 
কারণ অঞ্চল বিশেষ জনবহুল না থাকাতে ভাড়াটে বাড়ির প্রচলন ছিল না। এই পল্লী 
স্থাপনের গোড়ার কথা চিস্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ঢাকা জিলার 
আধিবাসী শ্রী সীতানাথ দে মহাশয়কে। তিনি তৎকালে গভর্নমেন্টের তালিকাভুক্ত 
সার্ভেয়ার ছিলেন। একটি নকশা তৈয়ারী করিয়া দেবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি 
সাগ্রহে আমার অনুরোধ রক্ষার্থে এখানে আসিয়া কাদা, কাটা, জঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে 
থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জমিটি জরিপ করেন এবং ১৪টি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
একটি নিখুঁত নকশা প্রস্তুত করিয়া দেন। 


নামকরণ 
স্থানীয় লোকেরা এই স্থানটিকে চাণক বাগদিপাড়া বলিত। নামকরণ লইয়া ধখন 
আমাদের একদিন আলোচনা হইতেছিল তখন আমার এক বন্ধু বরিশাল জেলার 
গৈলা গ্রামের অধিবাসী অধুনা কলকাতাবাসী শ্রী বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় 
“আনন্দপুরী” নামটি প্রস্তাব করেন এবং সকলেই ইহা মনপুত হওয়াতে এই নামই 
বহাল রহিল। 

ক্রমেক্রমে আমাদের পর্ণকুটীরগুলির স্থলে কয়েকটির ইঞ্টক নির্মিত আড়ম্বরবিহীন 
বাসগৃহ উঠিল। আরও তিনচারি বংসর অতীত হইয়া গেল। তখন ওই স্থানে 
নিরাপত্তার দিক দিয়া আশানুরূপ জনসমাগম না হওয়াতে বাহিরের লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তৎকালীন ইংরাজী বসুমতীতে প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ 
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পাঠাই। যাহা ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর দু- 
একজন করিয়া বসবাসের জন্য তথ্যানুসন্ধানে আসিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ জমিও ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমেক্রমে পল্লীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সাথে সাথে ছোটছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল এবং উহাদের শিক্ষার 
সমস্যাও উদ্ভুত হইল। ওই সময় এখানে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৪নং 
রেল ফটকের পশ্চিমদিকে বিনোদবিহারী ইউ পি ইস্কুল একমাত্র ভরসা। কাজেই 
এখানকার ছেলেমেয়েদেরও ওই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইতো । কিন্তু বিস্তীর্ণ রেল পথ 
পার হইয়া ওই বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদিগের পক্ষে বিপদজ্জনক থাকায় অনত্রস্থ 
দোলমন্দিরে প্রথমে একটি লোয়ার প্রাইমারী বিদ্যালয় খোলা হয়। কয়েক বৎসরের 
মধ্যে আনন্দপুরী সেন্ট্রাল রোডের পাশে আমার একখণ্ড জমির উপর জনসাধারণের 
সমবেত চেষ্টায় একটি বৃহৎ চালাঘর নির্মিত হইল এবং শ্রী তারাপদ ঘোষ জি, টি, 
এবং শ্রী প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক ও সরকারী শিক্ষকরূপে সামান্য 
বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বর্তমান আনন্দপুরী হিন্দু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
গোড়ার কথা। ১৯৩৯ সালে জনাব আলি চৌধুরী সাহেব যখন সাব-ইনসপেক্টর অব 
স্কুল ছিলেন তখন তাহার আনুকূল্যে এই বিদ্যালয় গভর্নমেন্ট অনুমোদন লাভ করে। 
১৯৫১ সালে পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে মৎ কর্তৃক নির্মিত 'হরহল' নামীয় ভবনে বিদ্যালয়টি 
স্থানাস্তরিত করা হয়। গত ১৯৪২, ৪৩ ও 8৪ সাল এই তিনবৎসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় জাপান কর্তৃক বোমা বর্ষণের ফলে এই বিদ্যালয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। 
এই পল্লীতে এখন সরকার আরও কতকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিয়াছে। 

১৯৪১ সাল অবধি ধারাবাহিকভাবে গৃহাদি নির্মিত হইয়া পল্লীটি গড়িয়া 
উঠিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ এখানকার কয়েকটি নতুন বাটী সামরিক কর্তৃপক্ষ 
দখলীকৃত হয়। তখন এই স্থানটি একটি ক্ষুদ্র সেনানিবাসে পরিণত হয়। লড়াই শেষ 
হইলে আসিল সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। এইসময় ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া 
যাওয়াতে বারাকপুর স্টেশনে ঢাকা মেল ট্রেন আটকাইয়া পড়িল। শতশত রেলযাত্রী 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। এই গ্রামের যুবকবৃন্দ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ৭/৮ 
দিন ধরিয়া অন্র-দুদ্ধ ও পানীয় সরবরাহার্থে যে কঠিন পরিশ্রম করিয়া সেবার পরিচয় 
দিয়াছিল তাহা এই পল্লীর গৌরব বর্ধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অতপর দেশ বিভক্ত 
হইল। দলে দলে লোক চারিদিকে বসবসার্থে ছড়াইয়া পড়িল। চারটি সংসারের 
আনন্দপুরী এখন একটি জনবহুল জনপদে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 


(১৪-১০-১৯৫৬ তারিখে লেখাটি প্রকাশিত, নির্বাচিত অংশ) সংগ্রাহক : কানাইপদ রায় 
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তালপুকুর 
প্রলয় ভট্টাচার্য 


তালপুকুর' নাম সংকেতে যাওয়ার আগে একটু উত্তরে ঘুরে আসা যাক। ইছাপুর- 
নবাবগঞ্জ । ঘোষপাড়া সড়কে নবাবগঞ্জে প্রবেশের ফটক হল- _বাদামতলা। যার পুরনো 
নাম ফীসিডাঙা। ১৬১২ শ্রীষ্টাব্দে ফিরে যাই। মনে পড়ে সেই কবিতার কথা-_ 
“যশোর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম/মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ”। 

এই ফাঁসিডাঙা থেকেই প্রতাপাদিত্যকে ধরে নিয়ে গেলেন মানসিংহ। সৈন্যদের 
রাস্তার চার মাথার সংযোগস্থলে ফাঁসি দেওয়া হল বলেই নামকরণ “ফীসিভাঙা, । 
একটি দুর্গের নাম ছিল “জগদ্দল। প্রতাপাদিত্যেরই দুর্গ। আজকের “জগদ্দল' 
রেলস্টেশন আর জনবসতির স্থান নাম পরিচিতিতে ক্ষুদ্র নাম গণ্ডি থেকে বৃহতের 
দলে পড়েছে। “ফাঁসিডাঙা” নাম আঞ্চলিক মানুষের মুখ থেকে মুছে গিয়ে শূন্য হয়ে 
হারিয়ে গেছে। বদলে “বাদামতলা', (বাদামগাছের সারি থেকে) প্রাকৃতিক এশর্ষের 
নামকরণে দিকচিহু হয়ে থেকেছে। 

তালপুকুর ইতিহাস প্রাচীন গ্রাম। নাম সংকেতে “তালপুকুর” সাম্প্রতিকতার প্রতীক 
বলে মনে হয়। এখন যে ভুখণ্ডকে আমরা “তালপুকুর নামে চিহিদত করেছি, 
সেখানকার শীতলা মোড়ের কাছে একটা পুকুর ঘন তালবনে ঘেরা। সেই প্রাকৃতিক 
গুণপনা থেকে নাম হয়ে গেল “তালপুকুর”। তালপুকুর গ্রাম সীমনার দক্ষিণ ঘেঁষে 
চলেছে খাল। পশ্চিমে গঙ্গা থেকে কিনিসন জুট মিল হয়ে বিটি রোড, পূর্বরেলপথ 
অতিক্রম করে সোজা পূর্বে। এর অন্য নাম ভানকুনি খাল। এখন দেখলে মনে হয় 
শীর্ণ নালা; প্লাস্টিক আবর্জনার স্তৃপে দুর্গন্ধ। একদিন এইখাল ছিল পুণ্যতোয়ার সমান; 
খালে গ্রামের ঘাট ছিল। পুজোর ঘটে শ্রোতম্বিনী জল ভরে নিত ভক্তপুজারী। স্নান 
করে তৃপ্তি পেত গ্রামের মানুষ । দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন মেটাত এই খাল। একরাতে 
ছিপ নৌকোয় এই খাল ধরে চলে যাওয়া অনায়াস হত বাংলাদেশের বশোহর। 
প্রতাপাদিত্যের যাওয়া আসা ছিল এই জলপথে এই তথ্যকে অস্বীকার করা যায় না। 
কারণ ফাসিভাঙা; জগদ্দল প্রতাপাদিত্যের যথেষ্ট পরিচিত ঘাঁটি বলে প্রমাণিতই। 

খালের দক্ষিণে বাচস্পতিপাড়া, কাছারিবাগান, মান্না বাগান। এই মান্না 
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খুঁড়লে দু'মহল্লা, তিনমহল্লার অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যেত। 

বাংলার গ্রাম শহরের স্পন্দন পেয়েছে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পরে। পুবে 
পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল তালপুকুর গ্রাম। এখন শহর পরিচিতিতে থিতু । এ শহরের 
বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে পূর্ব রেলপথ । মহানগরের কোল থেকে বেরিয়ে, 
নগর গঞ্জ ছুঁয়ে সেই প্রতিবেশী সোনার বাংলায়। প্রাজ্জজনেরা বলেন__এই রেলপথ 
তো সেদিনের কথা। আর গ্রামের উত্তরে “ওল্ড ক্যালকাটা রোড” নামে যে রাস্তা 
চিহ্্তি তা তো নবাব সিরাজের। মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর ছুঁয়ে চাণক হয়ে 
কলকাতা যাতায়াতের রাস্তা। এক অভিজাত সড়ক। নবাবীয়ানার স্মৃতি ধরে আছে 
সেই সটান সড়ক। কান পাতলে কোনও কোনও ভাগ্যবান আজও শুনতে পান 
নবাবী ঘোড়ার খুরের টুপুর টুপুর রাজকীয় ধবনি। সড়কের দুধারে ধানকল আর 
সক্জিবাগান। বড় পোলের কাছে যে ধানকলপাড়া সেখান থেকে কে এন মুখার্জি 
রোড দিয়ে এগোলে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্যস্ত লোকালয়। “ওল্ড ক্যালকাটা” 
রোডের উত্তরে মিডল .রোড নামে যে জায়গার ভূমি পরিচিতি ঘটেছে, সেখানে কিছু 
কিছু মানুষের বসতি; তারপর শুধুই ধানক্ষেত-_আর এখনকার “আনন্দপুরী”। নাম 
পরিচিতি হাল আমলের। এখানকার সেন্ট্রাল রোড স্থানীয় মানচিত্রে জনবসবাসের 
এক উল্লেখ্য সরণী। এছাড়া বেলাতলি রোড; আব্দুল কদ্দুস রোড, মুসলমানি বসতি 
জীকজমকে এতিহ্যে মনকাড়া। রামনবমী তিথিতে এখানে মেলা বসে, উৎসব হয়। 
মাঝখানে “াদমারী”, সামরিক অস্ত্রের কায়দা কসরতের ক্ষেত্র, সৈনিক ঘাঁটি, প্রগতি 
ংঘের খেলার মাঠ। 

ধানকলের কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছি তালপুকুর গ্রামকে বোঝাতে । ধানকলের 
মালিকদের আযসোসিয়েশন প্রতি বছর ব্রন্মাপুজোর আয়োজন করত। সেই পুজোকে 
কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে ধানকল মাঠে (এখানকার জাগৃতি ক্লাব) এক সপ্তাহ যাত্রা, 
মেলা, পুতুলনাচের আসর বসত। নানান যাত্রাদল আসত। বারাকপুরের ক্ষিতীশ 
ঠাকুরের যাত্রাদলও ছিল এরমধ্যে। সন্ন্যাসীচরণ সাধুখা, ক্ষেত্রমোহন সাধুর্খাী, হরিচরণ 
সাধুখা, মন্মথনাথ সাধুর্খা র পৃথক পৃথক ধানকল ছিল এ অঞ্চলে । এখন একটাও 


ভন 
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চাণক গ্রাম নাম। “অমৃত আশ্রম কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিজের তৈরি। ওই বাড়িতে 
কোনও গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও ১৯১৬-১৭ সালে এই বাড়িতেই দুর্গাপুজো 
শুরু হয়। ওই পুজোর তিনদিন পাড়ার কোনও বাড়িতে রান্না হত না। সকলের নিমন্ত্রণ 
থাকত অমৃত আশ্রমে । কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় জুটমিলে কস্ট্রাক্টরি করতেন। প্রথমে 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তহশিলদারের টোকা আদায়) চাকরি নেন। কিনিসন 
সাহেবের প্রশ্রয়ে কন্ট্রাক্টর হন জুট মিলের। 

পরিবারে মৃত্যু অশনি সংকেতের মত দেখা দেওয়ায় মুখুজ্জে পরিবারে দুর্গাপুজো 
বন্ধ হয়ে যায়। তখন কৃষ্ণনাথবাবু স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে বারোয়ারী পুজো বিষয়ে 
আলোচনা শুরু করেন। তার ফলম্বরূপ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে) শারদ 
দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তালপুকুরে। এটাই তালপুকুরের প্রথম বারোয়ারী দুর্গোৎসব। 
এ পুজোর প্রথম পুরোহিত ছিলেন পাড়ারই মানুষ শ্রী সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। 
শারদীয় আনন্দ জোয়ারে গা ভাসাল তালপুকুর। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলেছে। ১৯৪৩ সাল। পঞ্চাশের মন্বস্তর। হাহাকার 
রিক্ত বাংলা। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকার রেশন ব্যবস্থা শুর করলেন। ৭ 
নিলেন। পুজোও স্থানাত্তর হল। পরে জমি কিনে নিজস্ব ইমারতে ১৯৪৯ সালে 
জিমন্যাসিয়াম ভবনে শুরু হল দুর্গাপুজো। আজও যা মহাসমারোহে চলছে। তিনদিন 
অন্নভোগ আর বিজয়া দশমীতে দধিকর্মার সঙ্গে 'পাস্তাভোগ' এ পুজোমন্ডপের একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারপর সিঁদুরখেলা, মাঙ্গলিক আচার, শোভাযাত্রা, প্রতিমা ভাসান। 

প্রথমদিকে শেওড়াফুলির শিল্পীরা এখানে এসে প্রতিমা গড়তেন- একচালার 
প্রতিমা । এলাকায় মৃৎশিল্প না থাকায়, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। 

স্বদেশী সময়ে (১৯৩০) সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ঠনের প্রেরণায় দেহচর্চার 
নিভৃত কেন্দ্র গড়ে ওঠে তালপুকুরে। যার নাম-_জিমন্যাসিয়াম ক্লাব। এছাড়াও 
ফুটবল, আযাথ্লেটিক্স, নাট্যচর্চায় জিমন্যাসিয়ামের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। শিল্প 
প্রদর্শন ও শরীর শিল্পের প্রদর্শনীতে অনিল রায়, মুরারি কুণ্ডু, গৌর কোলে, দুলাল 
মান্না, কানাই কোলে, কেশব সিং, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলাই বিশ্বাস 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়-_এসকল মানুষ ছিলেন উল্লেখযোগ্য 
আদরণীয়। 

১৯০০ সাল থেকেই বসবাস শুরু হয় তালপুকুরে। তার কারণ পাশের গ্রাম 
টিটাগড়ে বিদেশী সাহেবদের শিল্পস্থাপন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর আগমন। 
পেশা পরিচিতি সংস্কৃতির বদল ঘটে এক নতুন সময়ের সূচনা বলা চলে। নিজস্ব 
অস্তিত্ব খুইয়ে “কলের যুগ” নামে এক শামিয়ানার নীচে ভিন্নতার একসূত্র। এ এক 
নুতন সময়। 
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তালপুকুরে বাজার বসান হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আগে নাম ছিল হরিবাবুর 
নতুন বাজার। কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা তো আগেই বলেছি__কৃতি সম্ভান; 
অনেক সুকীর্তির অধিকারী। কৃষ্জনাথ বিদ্যালয় স্থাপন, বারাণসী ঘাট সংস্কার শোশান 
ঘাট বিদ্যুৎচুল্লি)। ডাক্তার, যৌর নামে মহকুমা হাসপাতাল) বি এন বসু (ভোলানাথ 
শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন বলে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। তালপুকুর অঞ্চলে 
পদার্থবিদ্যায় প্রথম ডক্টরেট কাশীনাথ দত্ত। প্রথম হোমিওপ্যাথ বিষুঞ্চরণ বসু, প্রথম 
আযালোপ্যাথ সত্যচরণ ঘোষ। তালপুকুরে পোড়াশিবতলার একটা সুখকর শ্রুতি আছে। 
পাথরের শিব (একখণ্ড পাথর) পুজিত হত এখানে। একদিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী 
এলেন গ্রামে, এই শিবতলায় থাকতে শুরু করলেন। জপ, তপ, পুজো, আরাধনা 
চলছে। এক মাঝরাতে সন্ন্যাসীর প্রবল চিৎকার শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা; তারা 
ছুটে আসেন শিবতলায়। সকলে দেখেন সন্যাসী বলছেন জ্বলে গেল, পুড়ে গেল আর 
ছটফট করছেন মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে। কোথাও কোনও আগুনের লেশমাত্র নেই। 
গ্রামের লোকরা সন্ন্যাসীকে বললেন আসল কাগুটা কী হয়েছে, খুলে বল তো। সন্যাসী 
ব্যক্ত করলেন। বললেন, তিনি স্বপ্নে জানতে পেরেছিলেন এই শিবের যে পাথর তার 
ভেতর স্পর্শমণি আছে। তাই ওটা তিনি নিতে এসেছিলেন। আগুন জ্বালিয়ে ফেলে 
দিয়েছিলাম ওই পাথরশিবকে, যাতে ফেটে গিয়ে স্পর্শমণি বেরিয়ে আসে। আজও 
দু'খণ্ড পাথর রয়েছে ওই শিবতলায়। সন্ন্যাসী আগুনে পুড়িয়ে খণ্ড করেছিলেন আস্ত 
পাথর। জায়গার নামে তাই ঘটনার বিন্যাস -_পোড়াশিবতলা। 


তালপুকুর থেকে প্রকাশিত হয় হাতে লেখা তেলেগু ম্যাগাজিন 

তালপুকুর থেকে প্রতি মাসে হাতে লেখা প্রমাণ সাইজের তেলেগু ম্যাগাজিন 
প্রকাশিত হয়। পরে জেরক্স করে প্রত্যেক তেলেণ্ড 123 
লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকার নাম 1:23, £৫ 
__-"মুনদারণ্ড” শব্দের অর্থ “এগিয়ে চলা”। প্রাসঙ্গিক "2 
থাকে। উত্তর ২৪ পরগণায় তেলেগু লাইব্রেরির বিভিন্ন খবর 
এতে ছবিসহ দেওয়া থাকে। কৃতজ্রতা : শ্যামাপ্রসাদ দাসঘোষ ৮ 


তালপুকুর গার্লস হাইস্কুল 

তালপুকুর গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৮ সালের ২ 
এপ্রিল। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ১৩৫০। শিক্ষিকা ২৭ জন। ১৯৯৯ সালে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রথমে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে “কলা' 
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বিভাগ পড়ান শুরু হয়। ২০০১ সাল থেকে “বাণিজ্য” বিভাগে পঠনপাঠন আরম্ত 
হয়। বিবেকানন্দের জন্মদিনে (১২ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ 
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন 
শ্রীমতী করবী দত্ত। 


প্রথমে ছিল “সান্ধ্যসমিতি; পাশেই গড়ে ওঠে আরও একটা পাঠক্রম “অমৃত পাঠাগার । 
শিশু কিশোরদের জন্য করা “অমৃত পাঠাগার" বন্ধ হলে, সব বই 'সান্ধ্াসমিতি কে দিয়ে 
দেওয়া হয়। সেটা ১৯৩০ সাল। পরে মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জমিদার হেমস্ত মুখোপাধ্যায়, পিয়ারী মোহন টি 
কুণ্ডু, মুরারিমোহন কুন্ডু, মোহিত মান্না, গৌরদাস 
ঘোষাল এঁদের সহযোগিতায় তৈরি হল (67, 
জিমন্যাসিয়াম ব্লাবভবন। ১৯৪৫ সালে চর 
নামকরণ করা হয়। এখানে আযথালেটিকস্‌, 
ব্যায়াম, ফুটবলের দারুণ চ্চা লক্ষ্য করা যায়। চা হা 

লাইব্রেরি চলতে থাকে। ১৯৮২ সালে ছা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে। ২০০১ 5 
সালের ৩ মার্চ লাইব্রেরির নতুনভবন নির্মাণ ঁ 
সদ পচ িনিনিজরিওভাডান 
অতীব সুন্দর, নিরবিলি। এই লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা ৭০০০, সভ্যসংখ্যা ২২০, দৈনিক 
পাঠকসংখ্যা ৫০। বই বেছে নেওয়ায় “কার্ড ফরম ক্যাটালগ, রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠকদের 
১ বছরে ১২ টাকা চাদা দিতে হয়। নতুন সভ্যপত্র নিতে হলে ৩২ টাকা। 

আগে এখান থেকে একটি দেয়ালপত্রিকা প্রকাশিত হত, নাম ছিল 'বুদবুদ"” এখন বন্ধ 
হয়ে গেছে সে উদ্যোগ । এখানকার গ্রস্থাগারিকের নাম বিপ্লবকুমার দত্ত; অন্যকমীরি নাম 
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়। তালপুকুর লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কে এন মুখার্জি রোড ধরে 
এসে বাঁদিকে ব্যানার্জিপাড়া সেখানেই জিমন্যাসিয়াম ক্লাব আর তার সংলগ্ন বিশাল গ্রন্থাগার 
ভবন। 





সোনার অন্নপূর্ণা মন্দির 

মন্দিরে পৌছতে হলে বিটি রোডের ওপর দুটো বাসস্ট্যান্ডের একটিতে নামতে হবে। 

একটা তালপুকুর বাসস্ট্যান্ড অন্যটি টিটাগড়-্রন্মস্থান যো বাস কন্ডাক্টুরের অপভ্রংশে 

“বড় মস্তান" হয়েছে) বাসস্ট্যান্ড। এখানে নেমে পশ্চিমদিকে হেঁটে আসতে হবে। 
দূর থেকেই দেখা যায় মন্দির চুড়ো। সামনে এলে চোখে পড়ে সিংহমূর্তি 
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শোভিত গেট। ভেতরে মন্দির। দেখলে মনে হবেই 
এ যেন দক্ষিণেশ্বর। চলতি কথাতে বলাই 
হয়- -বারাকপুর দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর। 

এটি নবরত্ব মন্দির। ভেতরে রূপোর || 
সিংহাসনে রূপোর মহাদেব, অষ্টধাতু নির্মিত |: 
অন্নপুর্ণা। ১৮৭৫ স্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল বেঙ্গাব্দ 
১২৮১১ ৩০ চৈত্র) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। স্বয়ং 
ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন। রাণী 
রাসমণির কন্যা, মথুরামোহনের স্ত্রী জগদন্বা দেবী 
মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত 
পঞ্চমখণ্ডে শ্রীম পদার্পণ ও অন্নপূর্ণা দর্শন অধ্যায়ে 
চাণক' গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপূর্ণা দর্শনের কথা 
লিপিবদ্ধ আছে। মন্দিরে মুখোমুখি নাটমঞ্চ, পশ্চিমে তিনটি ভাগে বিভক্ত ছ'টি 
শিবমন্দির। ছয় শিবের ছয় নাম-_ কিন্নরেশ্বর, কামেশ্বর, কল্যাণেশ্বর, কেদারেম্বর, 
কৈলাশেশ্বর, কপিলেশ্বর। চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজোয় জীকজমক হয়। তাছাড়া 
শিবরাত্রি, মীলপুজো, ছটপুজো, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেও ভক্তের ভিড় চোখে পড়ে। 
এছাড়া নিত্যপুজোর ব্যবস্থাও অছে। ঠিকানায় মন্দিরের অবস্থান__পার্ক রোড, 
গঙ্গোত্রীপাড়া, তালপুকুর, বারাকপুর। 


লেখক পারাচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট 





মনটা কদিন ধরেই খুবই ভারাক্রাস্ত। একটা অস্বস্তি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছোটবাবুর 
মনটাকে। পূর্বপুরুষের স্মৃতির জন্য কিছু একটা করা প্রয়োজন। বাড়ির পাশে বি এন 
বসু হাসপাতালে দুটো বেড দেবেন? না গঙ্গার একটা ঘাট বাঁধিয়ে দেবেন ক্ষেত্রমোহন 
সাধুখখখার স্মৃতি রক্ষার্থে? গভীর চিন্তায় মগ্ন ছোটবাবু। হঠাৎ দাদা সদৃশ মুকুট বাবুর 
কাছে নিজের মনের কথা খুলে বললেন ছোটবাবু- নন্দদুলাল সাধুর্খা। মুকুটবাবু-__ 
ধনেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় বড়োপোলের সামান্য দূরে মুক্তাপুকুর অঞ্চলে একটা 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। এলাকাটি ছিল গরিব মানুষের বাস। তাই গরিব 
মানুষের ছেলেদের শিক্ষাদানের প্রস্তাবটি মনে ধরলো ছোটবাবুর। অগ্রজদের সম্মতি 
নিয়ে লেগে পড়লেন ক্ষেত্রেমোহন সাধুর্খার স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয় গড়তে। 
পরবর্তীকালে অনেক বাধা হাজির হলেও অদম্য চরিত্রের এ মানুষটিকে কোনভাবেই 
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থামিয়ে রাখতে পারেনি। একদিন পুণ্য প্রভাতে শঙ্ঘধবনিতে জেগে উঠলো মুক্তাপুকুর। 
জঙ্গল কেটে গড়ে উঠলো এক বিদ্যালয় গৃহ।“নামকরণ করা হলো ক্ষেত্রমোহন 
মেমোরিয়াল ইউ পি স্কুল। এতে মন ভরলো না ছোটবাবুর। ১৯৬৩ সালে চালু 
করলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুকুটবাবু, অমূল্য বক্সিরা শিক্ষাদানের ভার নিলেন। 
১৯৬৯ সালে সরকারী অনুমোদন পেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। ক্রমান্বয়ে ছাত্রসংখ্যা 
বাড়তে লাগলো। মুষ্টিমেয় কতিপয় শিক্ষকের একাস্তিক চেষ্টা ও আত্মত্যাগে 
বিদ্যালয়টি স্থান করে নিল মানুষের মনে। ১৯৯৬ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ফলাফলে ক্রমোনরতির লক্ষণ হল স্পষ্ট। 

সূত্র : রাধানাথ মাইতি (প্রধান শিক্ষক) 


কৃষ্ণনাথ হাইস্কুল, পথ পরিক্রমা, ক্লাব, কয়েকটি অঞ্চল এবং বাজার 
অরিন্দম ঘোষ 


কৃষ্ণনাথ হাইস্কুল 
বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় তার জমিদারী থেকে অর্থ প্রদান করে প্রতিষ্ঠা করলেন 
১৯১৪ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় । তালপুকুর টিটাগড় অঞ্চলে শুরু হয় এক নতুন 
শিক্ষা-আন্দোলন। 

বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়স্তীবর্ষ স্মারক পত্রিকা (১৯১৪-৮৮)তে লেখা প্রকাশিত 
হয়েছিলো এই রকমভাবে-- “..স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কার্যে তিনি অকৃপণ হস্তে দান 
করিতেন। তাহার একক প্রচেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে ১৯১৪ সালে তালপুকুর [..1১. স্কুল 
(বর্তমান নাম দি. 15017101991 17181) 9০110০1) স্থাপিত হয়। কোনোরূপ শর্ত 
আরোপিত না করিয়া তিনি এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার 110859111110010101)2110)- 
র ওপর ন্যস্ত করেন। এইরূপ নিঃশর্ত দানের দৃষ্টান্ত এ দেশে নিতাত্তই বিরল ।...”” 

তালপুকুর বাসস্ট্যান্ডের ধারে আজ যে “কৃষ্ণনাথ মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল বিরাট 
অট্টালিকার রূপ ধরে দীড়িয়ে একদিন এই বিদ্যানিকেতনের নাম ছিলো কেন্ট মুখুজ্জের 
পাঠশালা । পাঠশালা হিসাবেই এর জন্ম। “হে অতীত, কথা কও” শীর্ষক পরিচয়মূলক প্রবন্ধে 
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী শস্তু মল্লিক বর্ণনা করেছেন-_ “বিদ্যালয়ের একপাশে 
ছিলো একটা ডোবা আর ধোবীখানা। দু'তিনটে নারকেল গাছের ফাঁকে একটা চালাঘর। এই 
চালাঘর কিছুটা জায়গা খরিদ করে শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা 
করেন। এই “চালা ঘর" বলতে গেলে বর্তমান বিদ্যালয়ের সুতিকা-গৃহ। পরে এই চালাঘর 
ভেঙে নতুন বাড়ী হয়।”.... 
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কৃষ্ণনাথ ছিলেন কর্মবীর, ইতিহাসের উর্ধে । তাঁর কাজ পরিচয় করিয়ে দেয় তিনি যুগের 
চাইতে অগ্রবর্তী একজন। কোনো রকম কোনো শর্ত ছাড়াই ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে বিদ্যালয়ের 
সমস্ত দায়িত্ব তুলেদিয়ে বলেছিলেন-_- “আমার নামের একটা ফলক যেন বিদ্যালয়ে নির্মাণ 
করা হয়।” তবে এই মহান কর্মবীর ১৯২০-তে পরলোকের পথে পাড়ি দেবার কারণে 
বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্যে সাময়িক ছেদ পড়ে । ১৯২৪-২৬ সালে সরকার বাহাদুরের 
নিকট পৌর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অর্থমঞ্তুরের জন্য আবেদন জানায়। ১৯২৬ 
সালে বিদ্যালয় নিনপ্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিকে উত্তরণ ঘটে। ১৯২৮ 
সালে এই স্কুল মিডিল ইংলিশ ক্লাস-৬]-এ উত্তরণ ঘটে। 

১৯৫৪ সালে (ইংরেজ সরকার বিদায় নিয়েছে, ভারতে তখন নতুন সংবিধানে স্বাধীন 
সরকার...) প্রতিষ্ঠিত হয় জুনিয়র হাইস্কুল। তার আগে অবশ্য দেশ বিভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
মন্বত্তর, সমাজজীবনের বুকে প্রবল ভাঙন। ১৯৬৪ সালে আবার বিদ্যালয়ের নবপর্যাঁয়ে 
উত্তরণ। এ যেন মরাগাঙে জোয়ার এলো । তারই প্রতিচ্ছবি হিসাবে ১৯৬৫ সালের ১লা 
জানুয়ারি (যখন চারিদিকে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ) বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে উত্তরণ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক এক বিশেবভাবে স্বীকৃতি । 

১৯৬৯ সালে নির্মিত হলো বিদ্যালয়ের ছয়টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনের। 
কলকাতার মেয়র শ্রী প্রশান্ত শুর ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন। ১৯৬৫ সালে স্কুলের 
সুবজি্ী র্ষে কলের ঘারোদখাটন ও বিদ্যাসয়ের নতুন উত্তরণের শুভ সুচনা করেছিলেন 
জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। 

একদিন যে স্কুলটি “কেষ্ট মুখাজীর পাঠশালা” বলে সমধিক পরিচিত ছিলো, সেই 
স্কুলটি আজ জনসমক্ষে যথেষ্ট খ্যাতির শিখরে বললে ভুল বলা হবে না। বর্তমান টিটাগড় 
কৃষ্তনাথ মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন পেয়েছে। ১৯৯৯ 
সাল থেকেএই স্কুল উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে উত্তরণ ঘটে । তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানবিভাগের 
জন্য একটি ক্ষুদ্রতম ল্যাবরেটরি। বিদ্যালয়-লাইব্রেরি আধুনিকভাবে সংস্কার ও সম্প্রসারণ 
ঘটানো হয়েছে। “কম্পিউটার শিক্ষা” এখানে ছাত্রদের একটু নতুন পথের সন্ধান দিতে 
পারে... শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মতাদর্শ, একই সঙ্গে ছাত্রদের নতুনভাবে গড়ে ওখার 
পালা... শিক্ষার আধুনিকতার সঙ্গে তাল ঠুকে বেড়ে ওঠা এবং খানিকটা পরিবর্তন;... 
এযেন এক আলোকিত প্রাঙ্গণ। তবুও সেই কৃষণ্চুড়া গাছের দিকে তাকালে মনে হবে যেন 
ইতিহাস ও অতীত এখনও কিছু বলতে চাইছে।... কান পাতলে হয়তো অস্পষ্ট শোনাও 
যেতে পারে নতুন তৈরি হওয়া কেষ্ট মখুজ্জের পাঠশালাতে গুরুমহাশয়ের চোখ রাঙানোর 
মাধ্যমে ছাত্রদের শতকিয়া, বুড়িকিয়া, নামতা ইত্যাদি মুখস্ত্ের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ৷... 
অতীতকে ভুলে যাওয়া কী মুখের কথা £ 


তথ্যসূত্র . বিদ্যালয় প্লাটিনাম জয়ন্তী স্মাবক পুণ্তিকা (১৯১৪-১৯৮৮) এবং বিদ্যালয় পত্রিকা “কিশোর 
তীর্থ” ১৯৯১ 
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পথ পরিক্রমা 

বারাকপুর স্টেশন থেকে ডানদিকে ১৪নং রেল গেট পেরিয়ে ওল্ড ক্যালকাটা রোড ধরে 
একটু এগিয়ে ডানদিকে আনন্দপুরী স্টেট ব্যাঙ্ক ধরে বাঁদিকে সেন্ট্রাল রোড (১৯৪০ সালে 
তৈরি) ধরে চলতে চলতে আনন্দপুরী এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এভাবে শাখা রাস্তাগুলি 
পার হয়ে মসজিদ মোড় পার হলাম। বারাসাত রোড পার হয়ে শিবতলা রোড ধরে 
ডানদিকে ব্যানাজীপাড়া, সেদিকে না গিয়ে বাঁদিকে উত্তমচন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পথ 
ধরে ঘোষপাড়া পঞ্চাননতলা ছাড়িয়ে বিজয় গড়, আদর্শপল্লী, নেভেল পার্ক, শহীদ সরণী 
হয়ে কালিয়া নিবাস জাফরপুর রাইফেল রেঞ্জ রোডে উঠলাম। এই রোড ধরে উঠতে 
উঠতে চালবাজার হয়ে কল্যাণী রোড পেরিয়ে মোহনপুর, এই মোহনপুরের 
তেলিনীপাড়ায় অপর্ণা মুখোপাধ্যায় তার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছেন মাকালী-_ বড়মা। 
তিনি শ্রীশ্রীওক্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এখানে দুর্গাপুজো, 
শিবরাত্রি, কালীপুজো উপলক্ষে বড় উৎসব হয়ে থাকে ।) তারপর হাঁটতে হাঁটতে বারাসাত 
রোড । বারাসাত রোড পূর্বদিকে নীলগঞ্জ হয়ে চলে গেছে বারাসাত। আমি পশ্চিমদিকে 
হাঁটা শুরু করলাম। হরিসভা, মাঠপাড়া, তালবাগান রোড। জাফরপুর রোড, বাগচিপাড়া 
রোড, সাধু মুখার্জি রোড (এ রাস্তায় ঢুকলে এক সময় জমিদারবাড়ির স্মৃতি ভেসে ওঠে), 
চক্রবর্তীপাড়া রোড ছাড়িয়ে ১৫ নং রেল গেটে পৌছালাম। ডানদিকে বিধানপল্লী আর 
বাঁদিকে জয়হিন্দ পল্লী । 


তালপুকুরের পথঘাট 

(১) ওল্ড ক্যালকাটা রোড : একসময় কলকাতা যাবার এটাই একটা মাধ্যম ছিলো । 
১৪নং রেলগেট থেকে শুরু হয়ে এই রাস্তাটি পূর্ব তালপুকুরের ওপর দিয়ে খড়দহ (েহড়া) 
বাজার অবধি গেছে। (২) কে এন মুখার্জি রোড : বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড) 
থেকে যে রাস্তাটি ওল্ড ক্যালকাটা রোডের সাথে বড় পোলের কাছে এসে মিলিত হয়েছে, 
জমিদার শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে সেটিকে কে এন মুখাজী রোড বলে। 
(৩) কোলে পাড়া রোড : কোলে বাড়ি ও পাড়াটির নামে এই রাস্তাটির নাম কোলে পাড়া 
রোড । (৪) বি সি চ্যাটার্জি রোড : রাস্তাটি স্থানীয় জনদরদী বলাইচন্দ্র চ্যাটার্জির 
নামানুসারে হয়েছে। তালপুকুর গার্লস হাইস্কুলের সামনে দিয়ে রাস্তাটি দুভাগ হয়ে গিয়ে 
একটি রাস্তা করুণাময়ী রোড ও অপরটি কোলেপাড়াতে মিশেছে। (৫) করুণাময়ী রোড: 
এই রাস্তাটি ১২নং রেলগেট থেকে শুরু হয়ে রেললাইনের প্রায় সমান্তরাল গিয়ে 
কোলেপাড়াতে মিশেছে। (৬) রসিক পাল রোড : স্থানীয় সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী আর কে 
পালের নামানুসারে এই রাস্তাটির নামকরণ করেছে। (৭) রসময় বিশ্বাস রোড : স্থানীয় 
বিশ্বাস বাড়ির রসময় বিশ্বাসের নামানুসারে রসময় বিশ্বাস রোড । ৮৮) বাচস্পতি পাড়া : 
বাচস্পতি বাড়ি ও পরিবারের অস্পষ্ট নাম পাওয়া যায় এখানে । সম্ভবত তাদের 
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নামানুসারেই এই বাচস্পতি পাড়া রোড। (৯) সৈয়দ আহমেদ রোড : কুমোর পাড়াতে 
এই রাস্তাটি বর্তমান। এই রাস্তাটি বিটি রোড থেকে শুরু হয়ে ১৩নং রেল গেটে মিলিত 
হয়েছে। (১০) মধু পণ্ডিত রোড : এই রাস্তাটিও বিটি রোড থেকে শুরু হয়ে (ষষ্ঠীতলা 
থেকে) একেবারে ১৩নং রেলগেটে মিলিত হয়েছে। (১১) মিডিল রোড : যষ্ঠীতলা থেকে 
শুরু হয়ে একটি রাস্তা ১৪নং রেল গেটে শেষ হয়েছে। রাস্তাটির নাম মিডিল রোড । (১২) 
রায়বাগান রোড : রায়বাগান ও সংলগ্ন টিটাগড়ের দিকে যাবার এই রাস্তাটির নাম স্থানীয় 
রায়বাগান নামের এই অঞ্চলের নামানুসারে হয়েছে। (১৩) যোগেন রায় রোড : 
যোগেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক। তার নাম থেকেই এই রাস্তাটির নাম। 
(১৪) রুইয়া রোড : ওল্ড ক্যালকাটা রোড থেকে একটি রাস্তা রুইয়া গ্রামের দিকে চলে 
গেছে। রুইয়া গ্রামের সাথে এই রাস্তাটি বারাকপুর স্টেশনে যাবার একটা উন্নত মাধ্যম । 
(১৫) পূর্বাচল রোড : ওল্ড ক্যালকাটা রোড থেকেই একটি রাস্তা, পান পাড়ার দুটি 
অংশের সাথে মিলিত হয়েছে। রাস্তাটির নাম পূর্বাচল পাড়া রোড। রাস্তাটি সামান্য বীক 
নিয়ে সোজা পূর্ব দিকে চলে গেছে বলেই এই নাম। 


(১) মিলন সংঘ : তালপুকুর নতুন পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত এই মিলন সংঘ এলাকার 
সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। €২) বন্ধুমহল : দীপকনগরে অবস্থিত এই 
ক্লাবটির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ক্লাবটি এই অঞ্চলের একটি সেবা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন 
উৎসাহী প্রেরণামূলক খেলাধূলার আয়োজক। প্রায় প্রত্যেক বছর রক্তদান শিবিরের 
আয়োজন করে এরা । (৩) বিবেকানন্দ সংঘ : স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিতে কয়েকজন 
যুবক একজোট হয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়া। প্রত্যেক বছর শিশু প্রতিভা 
অন্বেষণের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার এরা আয়োজক । এদের ক্লাব শিশুদের 
খেলাধূলার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ আছে। (৪) জাগৃতি সংঘ : এই ক্লাবটি সমাজ সেবা, 
নাটক, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তালপুকুর অঞ্চলের বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। 
ক্লাবটির লাইব্রেরি বিভাগ খুবই জনপ্রিয়। (৫) বারাকপুর জিমিনিসিয়্যাম : এই ক্লাবটি 
মূলত ব্যায়ামাগার। অথচ শরীরচর্চার সাথে এদের গ্রন্থাগার বিভাগটিও গর্ব করার মতো। 
(৬) অন্বেষা ক্লাব : এর ক্রীড়া বিভাগটি এবং গ্রন্থাগার বিভাগটি খুবই উন্নত। (৭) উত্তরণ 
সংঘ : মাত্র তিন বছর আগে জন্ম নেওয়া উত্তরণ সংঘ জন্মলগ্ন থেকেই শিশুদের নিয়েই 
হৈ চৈ করতে ভালোবাসে । এই ক্লাবের গ্রন্থাগার বিভাগটি নাম উত্তরণ পাঠচক্র। (৮) 
একতা : মাত্র ছয়মাস আগে গড়ে উঠেছে এই সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। 


তালপুকুরের কয়েকটি অঞ্চল 
(১) দীপক নগর : সমাজ সেবক দীপক মজুমদারের স্মৃতিতে এই দীপক নগর। একসময় 
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বাংলাদেশ থেকে আগত বহু শরণার্থী এখানে স্থান করে নিয়েছেন। (২) অরবিন্দ পার্ক :এই 
অঞ্চলটি এক সময় “ধান শুকানোর চাতাল" নামে পরিচিত পেতো। ১৯৮৩ সালে এই 
অঞ্চলটি “অরবিন্দ পার্ক" নামে পরিচিত হয়। (৩) মুক্তাপুকুর : কথিত আছে এই অঞ্চলের 
একটি পুকুরে শামুকের মধ্যে মুক্তো পাওয়া গিয়েছিলো। সেই থেকেই এই অঞ্চলের 
নামকরণ করা হয়। (৪) নতুন পল্লী : দু'তিন ধম পরিবার নিয়ে এখানে প্রথম বসতি গড়ে 
উঠেছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিলো একেবারে পল্লীগ্রামের মতো। (৫) নতুন পাড়া : এই 
নতুন পাড়া, নতুন পল্লীর পরেই আরম্ভ। একেবারে কইয়া গ্রামে গিয়েই শেষ। জনবসতি 
নতুন পল্লীতে একটু বেশ হয়ে গেলে সেখানে স্থান সংকুলান না হবার কারণেই নতুন 
পাড়ার জন্ম । (৬) রায়বাগান : রায়বাড়ির ও রায় পরিবারের একটি বাগান বাড়ি এখানে 
ছিলো। বাগানবাড়ির নামানুসারে এই নাম। এখানে একান্নবর্তী পরিবার বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করা যায়। (৭) কুমোরপাড়া :বিটি রোড সংলগ্ন কুমোরপাড়া একসময় বিস্তৃতভাবে পাল 
পরিবারের ও হাঁড়ি-কলসি ও প্রতিমা শিল্পীদের একসঙ্গে বাসস্থান ছিলো। বর্তমানে 
এখনও বহু মৃৎ শিল্পী আছেন। তবে অনেকেই পৈত্রিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশাতেও যোগ 
দিচ্েন। এখানেও বনেদী ও একান্বতী পরিবার চোখে পড়ে । (৮) দাসপাড়া : ওল্ড 
ক্যালকাটা রোড রোড সংলগ্ন খুব স্বল্প পরিসরে কয়েকঘর পরিবার নিয়ে এই দাসপাড়া 
গঠিত। (৯) খালপাড় : একটি খাল তালপুকুর অঞ্চল দিয়ে বয়ে হুগলী নদীতে পড়েছে। 
বড় পোলের আগে পর্যস্ত একটি বসতি এই খালের দু”দিক ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। তাকে 
“খালপাড়ের বসতি বলে। (১০) পানপাড়া : পানপাড়ার কিছুটা তালপুকুর ও কিছু অঞ্চল 
নোনাচন্দনপুকুর ডাক ঘরের অন্তর্ভুক্ত। পান পাড়ার পূর্বদিক জুড়ে একসময় বহু পানের 
কারবারী বাস করতেন। পান পাড়াতে একুশটি লেন ও বাইলেন আছে। (১১) আদিবাসী 
পল্লী : পান পাড়ার ঠিক মধ্যাঞ্চলে বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে এখানে। 


তালপুকুর অঞ্চলে দুটি বাজার 
(১) তালপুকুর বাজার : এই অঞ্চলে এই বাজারটি বিশেষ জনপ্রিয়। সাধারণ, মিল শ্রমিক 
ও বহু মানুষ এই বাজার থেকে বাজার করেন। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যাতে (আংশিক) 
বাজার বসে। এই বাজারে প্রত্যহ গড় উপস্থিতি ৩৫০০জন। বাজারটি শুরু হয়েছিলো 
১৯২৩ সালে। (২) ভেড়ীর বাজার : ভেড়ীর গেট সংলগ্ন এলাকাতে বাজারটি বসে। 
বাজারটি সমগ্র রুইয়া ও নালীর মাঠ পদ্মপুকুর এলাকার মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। 
প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় (আংশিক) বাজার বসে। দৈনিক গড় উপস্থিতি ৮৫০ জনের মতো 
হয়ে থাকে। বাজারটির বয়স খুব বেশি নয়। ১৯৯৫ সালে শুরু হয়। 

তালপুকুর অঞ্চলে কয়েকটি ঘাট রয়েছে। এগুলি হল রাণী রাসমণি ঘাট, বারানসী 
ঘাট এবং জগদ্ধাত্রী ঘাট। 
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কালিয়ানিবাসের কথা 


রতন দাশগুপ্ত 


ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫২ সালে ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমাতে 
কালিয়ানিবাস কো-অপারেটিভ কলোনী স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল উদ্বান্তরা 
অনেকেই কলকাতার আশেপাশে বাচার তাগিদে জমি-জায়গা দখল করে বসে পড়েন। 
কেউবা সমবায়ের মাধ্যমে জমি কিনে ছোট ছোট প্লট করে উপনগীর গড়ে তোলেন। 
যারা সে সময় কালিয়ানিবাস গড়ার উদ্যোগ নেন, তারা সকলেই কালিয়ার লোক। 
কালিয়া হলো যশোহর জেলার অন্তর্গত বৈদ্য প্রধান গ্রাম। বর্তমানে বাংলাদেশের একটা 
উপজেলা । তারপর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোক এখানে বসতি স্থাপন করেন। 


কারা-কারা সেসময় উপনগরী স্থাপনে অংশগ্রহণ করেন 
স্বনামধন্য ডাক্তার নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রী অমূল্য দাশগুপ্ত, মাখনলাল দাশগুপ্ত, এছাড়া 
হেম রায়, শ্রী অশ্বিনী চক্রবর্তী অন্যতম। সহযোগিতার হাত বায়ে দিয়েছিলেন 
কৃষ্তকুমার শুক্লা, ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বাগচী প্রমুখ। কমিটির বাইরে থেকে উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন মানিক দাশগুপ্ত, নরেশ দত্ত, কিরণ চক্রবর্তী 
উদিত জোয়ারদার, রণজিৎ আশ, প্রাইমারী স্কুল নির্মাণের ক্ষেত্রে এঁরা প্রভূত সাহায্য 
করেন। বর্তমান সেক্রেটারী রথীন বিশ্বাস। 

বড় পাকা রাস্তা বলতে জে আর আর রোড-টাই ছিল মূলতঃ ডিফেন্সের জন্য। 
ঘুসিপাড়া থেকে রেললাইনের পূর্ব থেকে ১৭নং রেলগেট পার হয়ে পূর্বদিকের 
এরোড্রামের সঙ্গে যুক্ত হরেছে। তখন পলতা স্টেশন যেতে হলে হয় রেল লাইনের 
উপর দিয়ে কিংবা ঘোষপাড়া রোড ধরে বেঙ্গল এনামেলের পাশ দিয়ে যেতে হতো । 
সে সময় রেলগাড়ি খুব কমই পলতা স্টেশনে থামত। যাতায়াতের জন্য ৮৫নং বাস 
ছিল আর দিনের বেলায় রিক্সা চলত। রাতের বেলায় রিক্সা খুব কম চলত। বারাকপুর 
স্টেশন থেকে রিক্সার ভাড়া ছিল চার আনা। লালকুঠি থেকে পলতা পর্যস্ত রাস্তার 
দুধার ফাঁকা ছিল।। শঙ্থবণিক কলোনী তখন ছিল না। ঘুসিরা ছিলেন ঝুপড়ি ঘরে, 
দুধের ব্যবসা ছিল। লালাজির দোকান, বেঙ্গল এনামেল ও পোস্ট অফিস ছিল। আর 
সব ফাকা। বর্তমানে রাস্তার সংস্কার হয়ে মেইন রোড ও স্কুল রোড পিচ ঢালা হয়ে 
পলতা স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলাচলের সুবিধা হয়েছে। পূর্বদিকে (মিলন পার্ক) 
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বিস্তৃত একটি পাকা রাস্তা খাল থেকে জে আর আর রোড পর্যস্ত ১৯৮০ সালে 
পরিকল্পনামাফিক হয়। তাছাড়া বাইলেনের এ, বি, সি, ডি চারটি রাস্তা কালিয়া 
নিবাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইট বিছানো সোলিং করা। 


কালিয়ানিবাস উপনগরীর কর্ণধার কারা ছিলেন 
প্রফুল্ল দাশগুপ্তের জন্মস্থান ছিল কালিয়া, যশোহরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বারাকপুরের 
অধিবাসী ছিলেন। আনন্দপুরীতে তার বাড়ি ছিল। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, বিলাতি ডিগ্রি 
প্রাপ্ত। তিনি মনে করতেন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা আনতে হবে। স্কুলের 
মাধ্যমে সেটার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। স্থাপন করলেন মা ও“বাবার নামে এ বি 
মডেল স্কুল- অন্বিকা-বিমলা মডেল স্কুল। এটি ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয়। কালিপদ 
সেন তৎকালীন ২৪ পরগণার জেলাশাসক কালিয়ার ছাত্র ছিলেন। কালিয়ানিবাস 
পরিদর্শন করতে এসে শিক্ষাগ্ডরুকে ভুলতে পারেননি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। 
খেলার জগতে কালিয়ার বাসিন্দা প্রণব সেন। প্রফুল্পবাবুর কণিষ্ঠ সহোদর অমূল্য 
দাশগুপ্ত এখানে শিক্ষকতা করতেন। বারাকপুর টাউন কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন 
নট ও নাট্যকার হিসেবে এখানে সকলে শ্রদ্ধা করতেন। 

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও রবিশঙ্করের বাড়ি ছিল কালিয়াতে। উদয়শঙ্কর 
ও রবিশঙ্করের বাবা আলেয়াস্ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর আগে 
বারাকপুরের চম্পা সিনেমা হলের শো করতে এসেছিলেন। নরেশবাবু মাখনবাবু ও 
অমূল্যবাবু উদয়শঙ্করকে কালিয়ানিবাস পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। উদয়শঙ্কর 
খুশি হয়ে বললেন, এইমাত্র প্লেন থেকে নেমে এসেছি, বড্ড ক্লান্ত না হলে এই 
সুযোগ ছাড়তাম না। কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ও অস্থায়ী গভর্ণর কুলোদা 
দাশগুপ্ত, আই সি এস কালিয়া নিবাস পরিদর্শন করে গেছেন। 

বারাকপুর কালিয়ানিবাস তৈরি হবার প্রচেষ্টার মধ্যে আর একটি প্রস্তাব এসেছিল 
শ্রী বিনয়কুমার দাশগুপ্তের কাছ থেকে। কালিয়ায় দু'জন বিনয় দাশগুপ্ত ছিলেন। একজন 
বিধান রায়ের মন্ত্রীত্বের সময় অর্থ সচিব আর একজন ছিলেন দেশহিতৈষী, বিপ্লবী, সুশীল 
দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । তাদের পরিকল্পনা ছিল দুর্গাপুরের কাছে রাজবাধের কাছে 
কালিয়ার লোকদের নিয়ে বসতি স্থাপন করা। সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। 


স্বাধীনতা সংগ্রামী 

বসস্ত আশ শিক্ষক ছিলেন ১০৪ বছর বেঁচেছিলেন। অধরচন্দ্র আশ, স্ত্রী শেলরাণী আশ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। রঞ্জিত আশ, অমূল্য দাশ, সন্তোষ দাশগুপ্ত 
(আযাডভোকেট) পূর্বপাকিস্তানের জেলে ছিলেন। তার ভাই পরিতোষ পূর্ব পাকিস্তানে 
বিপ্লবী হিসেবে জেল খেটেছেন। 
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চিত্রশিল্পী : অমূল্য দাশ, চিত্ত দাশগুপ্ত ইন্ডিয়ান আর্চ কলেজের অধ্যক্ষ। সুনীল দাশগুপ্ত 
(জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ভিয়া)। অহিভূষণ মালিক (কার্টুনিস্ট) দেশ পত্রিকা। 
জিতেন দাশগুপ্ত (ফ্রিল্যা্স আটিস্ট)। 


ব্যবসার জন্য উন্নতি লাভ করেছেন : হীরালাল সেন কলকাতায় নামকরা ব্লক 
মেকার। স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাপাইয়ের ক্ষেত্রে 
অবিস্মরণীয় নাম। ভারত সরকারের কাছ থেকে ছাপা অলংকরণের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত। 


সাহিত্য পত্রিকা : অঙ্কুর : দীর্ঘদিন চলার পরে উঠে যায়। শ্রীপর্ণ : ১৯৯৪ সাল 

থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অসিত দত্ত ও দেবেন বিশ্বাসের সম্পাদনায়। 

থেকে প্রকাশিত। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০০১ সালে 

যে তিনজন ন্যাশনাল আযওয়ার্ড পেয়েছেন, তাদের মধ্যে পরেশ চক্রবর্তী অন্যতম। 
অক্ষরা : সাহিত্য পত্রিকা, প্রকাশিত হয় ১৪০৫ বঙ্গাব্দে। শারদ সংখ্যা হিসেবে 

নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। 


ধর্মীয় সংস্থা : এখানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৭৬ সালে. বদুগোপাল সেন 
মহাশয় মন্দিরের জমি দান করেন। যদুবাবু এই মন্দির উৎসর্গ করেন মা সরোজিনী 
দেবীর নামে। ১৭নং রেলগেটের কালিয়ানিবাসে কালিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। 


কালিয়ানিবাস পাঠচক্রের নবরূপায়ণ : বাংলা ১৩৭১, ইং-১৯৬৪ পাঠচক্র স্থাপিত 
হয়। নবরূপায়ণ হয় ইং-২০০০। পাঠচক্রের চারবার স্থান পরিবর্তন হল। স্থায়ী বাসগৃহ 
প্রয়াত মাখনলাল দাশগুপ্তের বদান্যতায় এককাঠা জমির উপর গড়ে ওঠে। তিনি এ 
জমি দান করেন। ১৯৬৪ সালে কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। বর্তমানে পাঠাগারের 
প্রেসিডেন্ট রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র রায়। সদস্য ১৪৮জন। পুস্তক 
সংখ্যা দু'হাজার মতো। 
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শঙ্মবণিক সম্প্রদায় 


প্রলয় ভট্টাচার্য 





ঘোষপাড়া সড়কে (জিপি রোড) পলতা আর লালকুঠির মাঝখানে ঘুসিপাড়া বাস স্ট্যান্ড। 
এখানে নেমে, হেঁটে দক্ষিণে লালকুঠি আসলে দু'পাশে দেখা যায় অসংখ্য শীখার দোকান। 
শীখা তৈরি আবার বিক্রি এঁদের শিল্প আর পেশা । এঁরাই শঙ্খবণিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। 
এঁদের আদি বাসস্থান পূর্ববঙ্গের ঢাকা। 

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে চলে আসেন। সরকার 
শঙ্খবণিক সম্প্রদায়কে গুমা-হাবড়ায় জায়গা দিতে চাইলেও এখানকার শীখারীরা কম 
জায়গায় দলবদ্ধ থাকারই পক্ষপাতী ছিলেন। বেছে নিলেন সড়কের পাশেই খানাখন্দ ঝোপ 
ঝাড়ে নিংঝুম এক জায়গা-__-ঘুসিপাড়া! মুসলিম “ঘোসী” থেকেই এসেছে এই ঘুসিপাড়া 
নামটি । তখন পলতা বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা তাকালে দেখা যেত লালকুঠির অবস্থানকে 
এতটাই বসতিবিরল জায়গা ছিল। এস্তার লুঠতরাজ, আতঙ্কআর ভয়-_এতো ছিলই। 
বিরূপতা, বিরুদ্ধতা, ডাকাতের ভয়__এসব শীখারীদের ধারে কাছে ধেঁষত না। 

এখন এখানে বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় ৩০ টির বেশি দৌকান। যান চলাচল, জমাট 
বসতিপূর্ণ অঞ্চল এ মুহুর্তে । কালিয়ানিবাসের লাগোয়া ঘুসিপাড়া-লালকুঠির অন্দরে 
শীখারীদের বসবাস যেন বারাকপুর মহকুমায় এক মাঙ্জলিক চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এঁদের আর 
কোনও পেশা নেই। পরম্পরাভিত্তিক এঁরা শাখারী। শঙ্খ শিল্পের কারিগরী শিক্ষাও এখানে 
পরম্পরা অনুসারী, নিজস্ব চৌহুদ্দিতে ঘেরা । শঙ্বশিল্পে দক্ষতা অনুযায়ী, শ্রম বিভাজন 
একটা উল্লেখ্য বিষয়। একজন শ্রমিক যিনি, তিনি সব কাজ শেখেনও না, করেনও না। 
ই 489858,84 

| ] জর. এঁরা সম্প্রদায়গত নিজ্ব 
ব্যবসায় অনুগত ও নিবেদিত 
প্রাণ। নাথ, সুর, রক্ষিত 
পদবীধারী বেশি এখানে। 
গোটা শ্রাবণ মাস এ পাড়া 
উৎসবের চেহারা নেয়। বারো 
মাসে তেরো পার্বণ থাকলেও, 
»..] মনসা দেবী এঁদের আরাধনার 


ও পা কেন্দ্রবিন্দুতে। এখানকার 
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অনেক ঘরে “মা মনসা' প্রতিষ্ঠিত। শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে মহিলারা “মনসামঙ্গল” পাঠ 
করেন। সংক্রাস্তিতে পুজো। আলো-মাইক-বাদ্য-প্যান্ডেল-শোভাযাত্রা-গঙ্গান্নান-দক্ডীকাটা- 
মানত, এঁদের পুজোর জাঁকজমক ও সংস্কারের দিক। 

বঙ্গে এঁদের ব্যবসা এখন ততটা ফলাও নয়, তবে বিহারের সঙ্গে বাণিজ্য চলছে বলে 
জনৈক শাখারী জানালেন। 

এই শাঁখারী পাড়ায় তৈরি হয়__শাখের আংটি, জলশঙ্, বাদ্য শঙ্থ। হাতের শীখার 
মধ্যে রয়েছে__কড়ি শাখা, গোলদোয়ানী, লম্বা দোয়ানী, পাটি শীখা, পিনা শাখা, ঝাঝি 
শীখা, চোত্তা আর কন্যাকুমারী। বাঙালি কনে বৌ বিয়ের আসরে এই 'কন্যাকুমারী” শীখাই 
হাতে পরেন। 

শাখ থেকে এক একটা জিনিস তৈরি হয়-_তারজন্য দরকার হয় যন্ত্রপাতি আর 
শীখাশিল্পীর নিষ্ঠা শ্রম। যন্ত্রের নামগুলি এরকম- শখের করাত, হাতুড়ি, ফাই, ছেনি, 
দেরাল, বুলি, একধারা, গোলফাই। 


লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট 


বারাকপুর বার্তা 
প্রেসের নাম বার্তী প্রেস। বারাকপুরের, নোনা-চন্দনপুকুর ডাকঘরের অন্তর্গত পূর্ব 
কালিয়ানিবাসে একটি ঘিঞ্জি জায়গাতে বার্তা প্রেস, সেকেলে লেটার প্রেস। “বারাকপুর 
বার্তা, একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি 
সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট এক প্রচারবিমুখ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক পরেশনাথ চক্রবর্তী 
পত্রিকাটি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর একটানা চলতে চলতে এখন অনিয়মিত। কারণ, 
আর্থিক অনটনের তীব্রতা, এবং সম্পাদক মশাই সম্প্রতি দু'বার হৃদরোগে আক্রাস্ত 
হওয়া। “বারাকপুর বার্তা” ইছাপুর থেকে দেওয়াল পত্রিকা হিসাবে প্রথম বের হয় 
১৯৫৫ শ্বীষ্টাব্দে। পাক্ষিক এই পত্রিকাটি ছিল স্থানীয় সংবাদভিত্তিক। এই ছোট্র কাগজে 
সমস্তই একা হাতের কাজ সম্পাদক মশাইয়ের। বারাকপুর শহরের বাইরে ও নানা 
ঘটনা এখানে থাকে। 'ব্যারাকপুর* কেটে “বারাকপুর” 0509588 
আগ্রহীপুরুষ। পঁয়তাল্িশবছর আগে ৃ 

তিনি “বারাকপুর” লেখার কারণে 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদিতে 
হয়েছিলেন প্রধান সমালোচনার 
কারণ। 





তথ্যসূত্র : অরিন্দম ঘোষ 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে 3 ২০৮ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


লাটসাহেবের বাড়ি, বাগান এবং চিড়িয়াখানা 
কানাইপদ রায় 





বারাকপুরে লাটভবন তৈরির পূর্বেই কলকাতায় লাটসাহেবদের থাকার জন্য বাড়ি 
তৈরি কাজ শুরু করেছিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি ছিলেন 
বিলেতের অভিজাত বংশের সম্তান। যেমন তেমন বাড়ি হলে হবে না, তাই খরচও 
করলেন প্রচুর। এদিকে বারাকপুর জায়গাটাও ভীষণ ভালো লেগে গেল ওয়েলেসলির। 
সেখানে গভর্ণর জনারেলের থাকার পরিকল্পনা করে /১1764 0181-এ চিঠি 
লিখলেন বাড়িটি ছেড়ে দেবার জন্য। ওয়েলেসলি কমান্ডার ইন-চিফের জন্য ৫০০ 
টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে আলাদা একটা থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 
১ ফেব্রুয়ারি বাড়িটির দখল নিলেন। 

বারাকপুরের বাড়ি তার পছন্দ হলো না, এতে নানারকম ক্রটি আছে। এ বাড়িতে 
থাকা নিরাপদ নয় বুঝে প্রকাণ্ড এক বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করলেন ২ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা ব্যয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরদেরকে না জানিয়ে। নির্মাণের কাজ এগিয়ে 
এলো অনেকটা । কিন্তু যখন বোর্ড অব ডিরেক্টরদের কাছে খবর পৌঁছলো তারা তো 
অবাক। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটছে বারাকপুরে তারা জানতেই পারলনা । অর্থের যখন 
এত টানাটানি চলছে তখন এই বাড়ির জন্য অর্থ যোগান দেওয়া যাবে না। বোর্ড অব 
ডিরেক্টরস লিখলেন, “0981 501701159 2110 2500171910706110 178০ 1960) 
[00101] 1170158590 09 005 007100011109010179 171816 (0 05 0৮ ৬/1101) 
৮/০ 19217), 1100৮/101)5081101716 075 1192 01181706 911980% 11100154 
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একতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮০৫ স্বীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পদত্যাগ করে 
বিলেত ফিরে গেলেন ওয়েলেসলি। এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস কার্যভার গ্রহণ করেছেন। 
তিনি নিময়িমান বাড়িটিকে ভেঙেই দিলেন। এই বাড়ির ৭০০ গজ উত্তর পূর্বে 
ওয়েলেসলি আর একটি অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাড়িটিই ধীরে ধীরে 
লাটভবনের রূপ নিলো। জর্জ বারলো ১৮০৫ শ্বীঃ থেকে ১৮০৭ শ্বীঃ পর্যস্ত গভর্ণর 
জেনারেল ছিলেন। তিনি দক্ষিণের বারান্দার কোণগুলিকে ছোট-ছোট ঘরে রূপান্তরিত 
করলেন। লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-২৩) ভবনটিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং গাড়ি বারান্দার 
ব্যবস্থা করলেন। এভাবে গভর্ণর জেনারেলের পরিবারের লোকজন ছাড়াও অতিথিদের 
থাকার ব্যবস্থা করা হলো। লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-৪২) পশ্চিমদিকে ব্যালকনি ঝুলিয়ে 
দিলেন। লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) সিঁড়ি ভেঙে ফেলে (যেটা ছিল “01101011000 
1101) 50817 0859") নতুন সিঁড়ি করলেন। লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪) সিঁড়ির কাছে 
কাঠের খিলান করালেন। লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০) বিদ্যুৎ সংযোগ করে সমস্ত 
ভবনটিকে আলোকিত করলেন। এভাবেই গড়ে উঠল লাটভবন। 

লাটসাহেব যখন কলকাতার গভর্ণর হাউস থেকে বারাকপুর আসতেন তখন 
কলকাতার গভর্ণরহাউস থেকে পতাকা উড়িয়ে সংকেত দিত পাইকপাড়া টাওয়ারকে, 
সেখান থেকে সংকেত দেওয়া হতো সুখচর টাওয়ারকে, সেখান থেকে আবার সংকেত 
চলে আসত বারাকপুর লাটভবনে। 





(৮0561706786 1710050১ 98190109076 
১৮৬০ সালের আঁকা 
সৌজন্য : 00912599011) 07271, 1২ ১5. 


সাহিত্যিক চণ্ডিদাস চট্টোপাধ্যায় মিজনাওঠজলিভিটিসা লি 
বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী কোলস্ওয়ার্টি গ্রান্ট উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে এসেছিলেন। 
কলকাতা থেকে গঙ্গানদীর দুপাশ দেখতে দেখতে ভ্রমণ করেন ও ছবি আঁকেন। সম্ভবতঃ 
১৮৬০ সালে এই চিত্রটি এঁকেছিলেন। বিভূতিভূষণের ইছামতি তৈ কোলস্ওয়ার্দি গ্রান্ট-র কথা 
পাওয়া যায়। প্যারীষ্ঠাদ মিত্র তার ওপর একটি বই লিখেছিলেন। তিনি কলকাতাতেই দেহত্যাগ 
করেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে তার সমাধি আছে। -_চস্ভীদাস চট্টোপাধ্যায় 


বারাকপুরের সেকাল একাল 09 নগর পেরিয়ে ০ ২১০ 


লাটবাগান 
কমান্ডার ইন-চিফের বাড়িটি কেনার পরই পার্ক গড়ে তোলার প্রস্ততি নিয়েছিলেন 
ওয়েলেসলি। প্রায় ৩৫০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠল পার্ক। পার্কের ভিতরে ফুল আর 
মেহগনি সহ আরও মুল্যবান গাছ আজও সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই 
পার্কে গড়ে উঠেছিল পশু উদ্যান। 

পশু উদ্যানে বাঘও ছিল। একবার এক বাঘ দারোয়ানের নজর এড়িয়ে উদ্যান 
থেকে বেরিয়ে দু'তিনটে ষাঁড়কে মেরে ডেপুটি গভর্ণরের অশ্বশালায় ঢুকে সেখানে 
একটি ঘোড়ার লাথি খায় এবং শেষে মালি তাকে গুলি করে। __ 076 01 076 
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বারাকপুর চিড়িয়াখানা (১৮২০) 
প।6 13879010075 11681986618) ৫ 1820 

সৌজন্য : 1. ই হর পর্ব ২ * ০ 

সাহিত্যিক চণ্ডিদাস চট্টোপাধ্যায় সূত্রে উপরের চিড়িয়াখানার ছবিটি প্রাপ্ত। 

রা ৬০৮81 ৮৮ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জীবজস্ত 
আনা হয় ও গাছপালা লাগানো আরম্ভ হয়। বিখ্যাত চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী স্যার ফানিস 
বুকানন হ্যামিলটন প্রথমে লর্ড ওয়েলেসলির ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং পরে তিনি বারাকপুরের 
চিডিয়াখানার দায়িত্ব পেয়েছেলেন। তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় চিত্রকরদের দিয়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন। 
তার মধ্যে থেকে এই চিড়িয়াখানার ছবিটি গ্রহণ করা হয়েছে। __ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়] 
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বারাকপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম বরাবর অগ্রসর হলে “চিড়িয়ামোড়' নামটি 
আজো চিড়িয়াখানার স্মৃতি বহন করে চলেছে। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড 
বেন্টিংক এখানে হাতির পিঠে ঘুরে বেড়াতেন। বড়লাট আর তার বোন লেডি ইডেন 
বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লর্ড ক্যানিং-এর সময় কোনরকম টিকে থাকলেও বড়লাট লর্ড 
লিটন চিডিয়াখানাকে একেবারে চিড়িয়ামুক্ত করে দেন। আলিপুর চিড়িয়াখানা তৈরি 
হলে পশুপাখি সব সেখানেই আশ্রয় নেয়। তবে আজও বারাকপুর চিড়িয়াখানার 
কচ্ছপটি আলিপুরে তিন শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। 


প্রায় দুশো বছর পূর্বে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন 
সমাচার দর্পণ 
২৫ অগষ্ট ১৮২১ | ১১ ভাদ্র ১২২৮ 
চাণক -_ মোকাম চাণকে শ্রীস্রীযূত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে 
নানাদেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য বোধ না হয় 
এমতলোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। এ বাগানে হরিণ আছে তাহার 
মধ্যে এতদেশীয় দুই তিনপ্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলসা নামে একপ্রকার 
হরিণ আছে সে ঘটকের মত উচ্চ ও অতি দুর্ধবত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং 
শ্বেতবর্ণ একপ্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পার্ব্বতীয় 
চারিপ্পাচ গরু আছে তাহার দিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না। সে গরু অত্যুচ্চ ও 
কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্তুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লন্ডীয় এক বলদ আছে তাহার 
শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্রাঘ্ধ চারিপপাচ প্রকারের দশ বারোটা আছে তাহার মধ্যে 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে 0 ২১২ 


একস্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাম্র আছে। আর এক স্থানে এইদেশীয় বৃহৎ তিনটে ব্রাস্র 
থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্রা আছে তাহার গায় গোল২ চক্রাকৃতি চিহ। 

একস্থানে সিংহের স্ত্রীপুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণুবর্ণ 
নির্মল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশাস্ত যাহারা আহারাদি দেয় 
তাহাদের কথানুসারে সে চলে। ছোট২ চারি পাঁচ ব্রাঘ্ব আছে তাহার মধ্যে একটা ব্রা 
সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক 
নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন 
তখন এ ব্রার সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে 
তাহাদের শরীরে বন্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে। 

কাঙ্গর নামে নবহলন্ভীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে 
এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখে 
দুই পা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল ও পশ্চাদের দুইপা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ষ দিয়া 
চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা 
গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সেকথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার 
বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্যস্ত একটা থৈলীর মতো আছে তাহার স্তনও সেই থৈলীতে 
আবৃত এ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা মত বাহির 
হইয়া থাকে। সে হউক সে অতি আশ্চর্য বটে এমত কোন জন্তর নাই। 

আর দুই তিনটা জন্ত উটের মতো আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক 
গণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়গ প্রকাশ রূপে অদ্যাপি ওঠে নাই কিন্তু নখুদ 
হইয়াছে সে অতি শান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয়। তাহার শরীরে 
লোম নাই ও অতি কঠিন শরীর। আর গর্দভের- আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে 
পীত বর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর লোকে কহে যে এঁ ঘোড়া একদিনের মধ্যে পঞ্চাশ 
ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ কদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয়নাই। এবং তিন 
চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং 
কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। 
এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতি দীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মতো তাহার 
পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলন্তীয় একপ্রকার হংম আছে সে 
নীল বর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতি মনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার 
পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই। 

জানুয়ারি ১৮২৪ “... লাটসাহেবের একটি বাগানবাড়ি আছে বারাকপুরে, 
সেখানে ঘোড়দৌড়ের সময় কলকাতার লোকদের ভিড় হয়। এক সপ্তাহের জন্য 
আমরা বারাকপুরে গিয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। লেডি আমহাস্ট অনেক খরচ 
করে লাটভবনে বাজি পোড়ানোর উৎসব করেছিলেন। বারাকপুর থেকে পাঁচ মাইল 
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দূরে বর্ধমান রাজের জমিদারীর অধীনে একটি জায়গায় পুরানো দুর্গ দেখতে 
গিয়েছিলাম। রাস্তা খুব খারাপ বলে আমি বগি গাড়িতে না চড়ে হাতির পিঠে চড়ে 
গিয়েছিলাম। এর আগে কখনও হাতির পিঠে চড়িনি। হাতিটা হাঁটু গেড়ে বসল, তার 
গায়ে মই লাগিয়ে পিঠের উপর উঠে বসলাম। তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন্থর 
গতিতে চলতে লাগল। মনে হল যেন একটা গোটা বাড়ি চারপায়ে ভর দিয়ে চলেছে। 

মাঠ, খানাডোবা ও ধানের ক্ষেতের উপর তার বিরাট পদস্তস্ত দিয়ে সশব্দে পিষে 
না ক্ষতি হয়। হাতিরও চলা দেখে মনে হচ্ছিল এ সম্বন্ধে সেও কম হুঁশিয়ার নয়। 
যেতে যেতে রাস্তার ধারে একজন ফকিরকে দেখলাম। বেশভৃষা দেখলেই ফকিরকে 
চেনা যায়, কাউকে চিনিয়ে দিতে হয়না। পথের ধারে একটা মাটির গর্তের মধ্যে তার 
বাসা, ছেঁড়া মাদুর ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা। ফকিরের অস্থিচর্মসার চেহারা 
দেখলে বোঝা যায় প্রায় অনাহারেই তাকে দিন কাটাতে হয়। এই গর্তটির মধ্যে পাঁচ 
বছর ধরে সে রয়েছে, হাজার অনুরোধ করলেও গ্রামের মধ্যে থাকতে চায় না। মাথার 
কাছে সারা রাত কঠোর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে সে আর কিছু চায় না। 
বঞ্চিত হয়ে সে কলকাতায় আসে প্রতিকারের আশায়। কিন্তু তার কোনো আশা নেই 
দেখে শেষে ফকিরের বেশ ধরে এইভাবে জীবন কাটাতে আরম্ভ করে। 

বারাকপুরের লাটভবনে একটি ছোট পশুশালা আছে, তাতে ভাল ভাল কয়েকটি 
বাঘ, চিতা ও হায়না রাখা হয়েছে। আমার আয়া একদিন বায়না ধরে বসল যে 
আমার সঙ্গে পশুশালায় সে বেড়াতে যাবে, কারণ তার হায়না দেখার খুব ইচ্ছে। 
সঙ্গে করে তাকে হায়না দেখতে নিয়ে গেলাম। হায়নার দিকে তাকে এবদৃষ্টে চেয়ে 
থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, “বিশেষ করে হায়না সম্বন্ধে তোমার এত কৌতুহল 
কেন?” প্রথমটা হেসে, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে কেঁদে উঠে সে বলল, “আমি ও 
আমার স্বামী আমার কোলের সন্তানটিকে নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় 
একটি হায়না এসে চুপিসারে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। গ্রামের লোক 
তার পিছনে ছুটে শিশুটিকে উদ্ধার করে বটে, কিন্তু মৃত টুকরো টুকরো অবস্থায়। তাই 
আমার হায়না দেখার এত আগ্রহ।”” 

লাটবাগানের পুরোনো বটগাছটি উল্লেখ করতেই হয়। ১৯২৫ সালে তৎকালীন 
পার্ক সুপারিনটেনডেন্ট এক বৃদ্ধকে (যার জন্ম ১৮৩০ খ্রীঃ) গাছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেছিলেন-_ “*...089 (0669 25 11166 09076 676 17850 
[7018 00171981)9 2০001160 019 18170 17 1785”. এর উচ্চতা ৮৫ ফুট 
এবং ৬০ হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে এর বিস্তার । 

পার্কের দক্ষিণ-পূর্বে লর্ড অকল্যান্ড গড়ে তুলেছিলেন ইডেন স্কুল। লর্ডের দুই 
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বোন কুমারী ইডেন-এর তত্বাবধান করতেন। 
বর্তমানে পার্কের পাশেই মহাত্মা গান্ধীর 

দেহাবশেষের স্মৃতি নিয়ে গান্ধীঘাট। নেহরুর 

নামে বাগানের নাম দেওয়া হয়েছে জহরকুঞ্জ। 
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(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয়বার) ১৭৬৫-৬৭ 
হ্যারি ভেরেলস্ট ১৭৬৭-৬৯ 
জন কাটিয়ার ১৭৬৯-৭২ 
ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২-৭৪ 


১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং আইন অনুসারে নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেলগণ 
(ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গণতন্ত্র এবং কোম্পানীর ভারত শাসনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও 
সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭৭৩ হ্বীঃ লর্ড নর্থের পরিচালনায় রেগুলেটিং 
আইন প্রণীত হয়।) 


ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৪ (অক্টোবর) 
স্যার জন ম্যাকফারসন (অস্থায়ী) ১৭৮৫ (ফেব্রুয়ারি) 
লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ (সেপ্টেম্বর) 
স্যার জন শোর ১৭৯৩-৯৮ 

স্যার এ ক্লার্ক (অস্থায়ী) ১৭৯৮ (মার্চ) 

লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৮-১৮০৫ 

লর্ড কর্ণয়'লিস (দ্বিতীয়বার) ১৮০৫ 

স্যার জর্জ বারলো (অস্থায়ী) ১৮০৫ (অক্টোবর) 
লর্ড মিন্টো ১৮০৭-১৩ 


বারাকপুরের সেকাল একাল 0 নগর পেবিযে ০ ২১৫ 


লর্ড হেস্টিংস 
জন আডাম 
লর্ড আর্মহাস্ট 


উইলিয়াম বাটার ওয়ার্থ বেইলী অস্থায়ী) 


লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক 


লর্ড ক্যানিং 

লর্ড এলগিন 

রবার্ট নেপিয়ার তেস্থায়ী) 
ডেনিসন (অস্থায়ী) 
স্যার জন লরেন্স 

লর্ড মেও 


লর্ড লিটন 


লর্ড (২য়) এলগিন 
লর্ড কান 

লর্ড (২য়) মিন্টো 
লর্ড হার্ডিঞ্জ 

লর্ড চেমসফোর্স 
লর্ড রিডিং 


১৮১৩-২৩ 

১৮২৩ (জানুয়ারি) 
১৮২৩-২৮ 

১৮২৮ 

১৮২৮-৩৩ 


১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইন অনুযায়ী নিযুক্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল 


১৮৩৩-৩৫ 
১৮৩৫-৩৬ 
১৮৩৬-৪২ 

১৮৪২ েব্রুয়ারি) 
১৮৪৪ (জুন) 
১৮৪৪-৪৮ 
১৮৪৮-৫৬ 
১৮৫৬-৫৮ 


ভারতে নিযুক্ত ভাইসরয়গণ (ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নাম পরিবর্তন 


করে হয় ভাইসরয়-_ব্রিটিশরাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি) 


১৮৫৮-৬২ 
১৮৬২-৬৩ 
১৮৬৩ 

১৮৬৩ 
১৮৬৪-৬৯ 
১৮৬৯-৭২ 
১৮৭২-৭৬ 
১৮৭৬-৮০ 
১৮৮০-৮৪ 
১৮৮৪-৮৮ 
১৮৮৮-৯৩ 
১৮৯৩-৯৯ 
১৮৯৯-১৯০৫ 
১৯০৫-১৯১৯০ 
১৯১০-১৬ 
১৯১৬-২১ 
১৯২১-২৬ 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেবিয়ে 9 ২১৬ 


লর্ড আরউইন ১৯২৬-৩১ 


লর্ড উইলিংটন ১৯৩১ (এপ্রল) 

জর্জ স্ট্যানলি (অস্থায়ী) ১৯৩৪ (মে-অগস্ট) 

লর্ড উইলিংটন ১৯৩৪ (এপ্রিল 

লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৬ (১৮ এপ্রিল) 
আক অব ১৯৩৫ 

লর্ভ লিনলিথগো ১৯৩৭ ৩১ মার্চ) 

লর্ড ব্র্যাবোর্ণ (অস্থায়ী) ১৯৩৮ (জুন-অক্টোবর) 

লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৮ 

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩-৪৭ 

জন কলভিন (অস্থায়ী) ১৯৪৫ 

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ (মার্চ-অগস্ট) 

খণন্বীকার 


[আমার এই রচনাটি এবং এই গ্রন্থে অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে] 


(1) 97/1/5/1 177716 1772-1947-- 1১11018615001157) (2) 47 414/2)06 £115197৮ 91 
/71410-- 19100177001, 09 01704017019 214 10810: (3) 4 51011517001 41009871101 
£07160/-24 2016081105--৬/.৬৮. [1017 (4) 867801 1915911101 0222112515, 24 
[01501105--0117781155) (5) 101517101 05775845 112710600 19917 (6) 171/251 9671241 
£)1517101 09225115215, 241 15279477625, 1994 72501650939 907 100) (7) 72116 747 
0 /710219671027102---151017001275615; 08) 77592712411 17255799171 
(01181090011/5 (9) 4 11711011171 171৫0111759 01510181790) 80111561166) (10) /715101 
(91 021521,221127 2721 0171550.1 171267871/15110412- 0110811695 (11) 0%470987- 
3111151) 09617117061) 01170195012) 12151012115197) 0 19/251778, 17018 01006 
1101919, 1,015001) 1962) (13) £%%/01 15617 96/7201, হাঃ] 00006 1101919, 101070010, 
(14) 45711710101 1176 07011265171 1176 /741151101107 0 10151110151 17118০17701 
1757-1916---11011171011011 01191010011, ২5৬1560 0170 [0009160 109 168017000 [২0171211 
3155/85), (15) 12001791 /১0195 2110 17176 11110170110 119100178 06217158010 016) 
যশোহর-খুলনার ইতিহাস-_সতীশচন্দ্র মিত্রঃ (17) সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান; (18) সাময়িকপত্রে বাংলার 
সমাজচিত্র_বিনয় ঘোষ; (19) সংবাদপত্রে সেকালের কথা- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; (6) 
বিশ্বকোক__ নগেন্দ্রনাথ বসুঃ (21) বাঙালির ইতিহাস (আদি)-_নীহাররঞ্জন রায় (22) মনসাবিজয় 
সুকুমার সেন সম্পাদিত এশিয়াটি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত; (23) রঙ্গলাল রচনাবলী-_ড . শ্রীশাস্তিকুমার 
দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি; (24) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত_ শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; (25) 
গৌরীমা- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী; (26) শ্রীত্রীরামকৃঞ্কথামৃত, শ্রীম-কিত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা; 
(27) স্থৃতিকথা, স্বামী অখণগ্ডানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা); (28) বাংলা সাময়িক পত্র, বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদ; (29) উত্তর বারাকপুর পৌরসভা ১২৫ স্মরণিকা; (30) মশিরামপুর উচ্চবিদ্যালয় স্মরক পত্রিকা- 
১৯৯৭; (31) ইয়ং ইন্ডিয়া _মহাত্মা গান্ধী; (32) ধাংলাদেশের ইতিহাস--শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদাব; (33) আইন- 
ই-আকবরী- -পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত; (34) সাহিতা সাধক চরিতমালা-_রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
(35) বংশপরিচয়__জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার; (36) গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর; (37) বঙ্গেব জাতীয় 
ইতিহাস- নগেন্দ্রনাথ বসু; (38) বারাকপুর ক্যান্টমেন্ট বোর্ড অফিস; (39) ফ্যানী পার্কস-এব ভ্রমণ বৃত্তাস্ত 


বাবাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ১ ২১৭ 


সেন্ট জোসেফ গির্জা 


ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের এই গির্জী ১৮৫৬ সালে নির্মিত। এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে 
পশ্চিম বরাবর এগোলে বাসে ধোবীঘাট স্টপেজে ডানদিকে এই গির্জার অবস্থান। 
প্রথম দিকে এর কর্ম পরিধি সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে ডানলপ থেকে নৈহাটি 
শিল্পাঞ্চল এবং পূর্বদিকে নীলগঞ্জ পর্যস্ত এর কর্মধারা বিস্তৃত হয়। একসময় শ্রীরামপুর 
অঞ্চলের দায়িত্ব ছিল এই গির্জার। বারাকপুর অঞ্চলের ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের আরও 
কিছু গির্জা আছে। এক : সিক্রেট হার্ট চার্চ, কাউগাছি, দুই : আগরপাড়া সেন্ট জোসেফ 
চার্চ, তিন : রুপান্তর, শিউলি (মোহনপুর)। 





বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ২১৮ 


বর্থলময় ক্যাথিড্রাল, ওয়েসলি ও সদরবাজার চ্যাপেল 


বিকাশকুমার মণ্ডল 
বারাকপুর পাষ্টরেট এলাকাধীন গির্জা 


(১) সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল £ এই গির্জা ১৮৩১ সালে তৈরি 
হয়। তখন তার নাম ছিল “সেন্ট বর্থলময় চার্চ” । ১৯৫৬ সালের 
২৬ আগস্ট যখন বারাকপুর একটি ভায়োসিস ধের্মপ্রদেশ) হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে এবং ডায়োসিসেস মুখ্য পালক বা বিশপের ॥ 
সিংহাসন (ক্যাথিড্রা) এই চার্চে স্থাপন করা হয়, সেই দিন থেকে 
সেন্ট বর্থলময় চার্চ “সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল” হিসেবে পরিচিত 
হয়। এই চার্চে (ক্যাথিড্রালে) প্রতি রবিবার নিয়মিত উপাসনা হয়। ভা )।, 
সকাল ৮টায় ইংরাজি ভাষায় এবং বিকাল ৪টায় বাংলা ভাষায় নর ০ 

উপাসনা হয়, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ্রীষ্্রীয় পর্বে এবং উৎসবে 77 সি লাল 


পু 1071214 7/1715101 
বিশেষ উপাসনা হয়। 171)07, 11751985807 


01 81700817016 
(২) ওয়েসলী উপাসনালয় £ বারাকপুর বোর্ড - 
সেন্ট বর্থলময় ক্যাথি্াল + অফিসের নিকট বারাক রোডে এই চার্চটি 
রী অবস্থিত। উত্তর ভারতমণ্ডলী গঠিত 
হওয়ার পূর্বে এই চার্চটি মেথোডিষ্ট চার্চ 
নামে পরিচিত ছিল। এখানে প্রতি রবিবার 
| সকালে সাড়ে আটটায় বাংলা ভাষাতে 
৪ উপাসনা হয়। এই চার্চটটিও ১০০ বৎসর 
আগে নির্মিত হয়। 








(৩) সদর বাজার চ্যাপেল ঃ এই চ্যাপেলটি ১৮৭৯ সালে নির্মিত হয় স্থানীয় উপাসকদের 
উপাসনার জন্য। চ্যাপেলটি ১৩নং গোলা মহল, সদর বাজারে অবস্থিত। বর্তমানে 
বারাকপুর পাষ্টরেটের আয়োজিত বিশেষ বিশেষ ধময়ি পর্বে এখানে উপাসনা হয়, যেমন 
গুডক্রাইডের পূর্বে মহাপোবাসের সময় প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে ভক্তগণ উপাসনা 
করেন। প্রতি রবিবার সকাল ৮টায় শিশুদের আধ্যাত্মিক উন্নতি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ক্লাশ 
হয়।যুবক ও মহিলা সমিতির বিভিন্ন সভা এবং বড়দিনের সময় স্রীষ্ট জন্মোৎসবের বিভিন্ন 
ট্যাবলো, আলোকসজ্জা করা হয়। 


সৌজন্য : 71)6 ০৬/ [0109559 01 98712010001... 1798152180107 1956 
ছবি দুটি বিকাশকুমার মণ্ডলের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেরিয়ে ০ ২১৯ 


বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং শ্যামা ও 
আরণ্যকের দুই সাহিত্যিক 


স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বারাকপুর-চিড়িয়ামোড় থেকে বি টি রোড ধরে বি এন বসু হাসপাতালে স্টপেজ থেকে 
খানিকটা এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে একটি রাস্তা যেটি বিটি রোড থেকে বেরিয়ে 
পশ্চিমদিক বরাবর বারাকপুর গান্ধী ঘাটের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তার পাশেই অবস্থিত 
বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় । বাড়িটিতে ঢোকার মুখেই প্রকাণ্ড লোহার গেট। এই 
গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই এই মহকুমার প্রাচীনতম বিদ্যালয়টি ইতিহাসের বহু ঘটনার 
নীরব সাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে আছে আজও বাড়িটি দেখতে ঠিক গীর্জার মতো। 

পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে আমরা জানতে পারি-__........ শ্রী শ্রী যুত লার্ড অকলগু 
সাহেব নিজ ব্যয়ে চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানী বাহাদুরের চাণকের 
বাগানের মধ্যে এ বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রী যুত বাবু 
রসিকলাল সেন যিনি মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্যারস্ত 
হয়ে হয়ে পড়ে গত সোমবারে আরো বিংশতি বালক ভর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে 
চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন আরো আন্র্রাদের বিষয় এই যে 
শ্রী যুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি 
সমস্তই শ্রী যুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর 
বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ 
পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব 
লোকের সম্ভানেরা উৎসাহপৃবর্বক বিদ্যাভাস করিবে স্ত্রী শ্রী যুত লার্ড সাহেব আরো 
কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজ অথবা হিন্দু 
কালেজে শিক্ষার্থে বলিয়া দিবেন ....।, জ্ঞোনান্বেষণ : ১ এপ্রিল ১৮৩৯/২০ চৈত্র ১২৪৩) 
আবার একটি তথ্যে পাই__«..১৮৩৭ সনের মার্চ মাসে তিনি রেসিকলাল সেন) 
অকল্যান্ডের বারাকপুর স্কুলের প্রদান শিক্ষক নিযুক্ত হন।” 

অন্য একটি সৃত্রে জানা যায়-_-১৮৪৬ খ্রীঃ জর্জ ইডেন সঙ্গে কুমারী এমিলি ইডেন 
ভারতবর্ষে আসেন। জর্জ ইডেন লর্ড অকল্যান্ড নামেই সমধিক পরিচিত এবং ১৮৩৬ 
হইতে ১৮৪২ হ্রীঃ পর্যস্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। লর্ড অকল্যান্ড চিরকুমার ছিলেন 
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হাউসে কুমারী ইডেনই “ফার্্স লেডি । কিন্তু বড়লাট সহোদরা হইলেও লেডি ইডেন 
প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মরমী চিত্রশিল্পী এবং উজ্জ্বল জীবনরসিক। বারাকপুর গর্ভনমেন্ট 
হাইস্কুল ১৮৩৭ শ্রীঃ লেডি ইডেন প্রতিষ্ঠা করেন এবং খুব সম্ভবত বিদ্যালয়ের প্রথম 
প্রধানও ছিলেন তিনিই। তাহারই স্নেহে এবং আগ্রহে আদিযুগের কৃতী ছাত্ররা জীবনে 
ছাত্রদের ভুলিতে পারেন নাই। “মাই ডিয়ার লিটল বারাকপুরিয়ান” এই ম্নেহের সন্বোধনে 
ছাত্রদের পত্র লিখিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ বিলাতে লেডি ইডেন লোকাস্তরিত হন।; 

ডঃ ভোলানাথ বসু এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ১৮৪০ সালে এই 
বিদ্যালয় থেকেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 
বারাকপুর মহকুমার হাসপাতালটি তার নামেই নামাংকিত। একালের এই বিদ্যালয় নানা 
সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে গৃহ সমস্যাটি অন্যতম। বর্ষাকালে ছাদ থেকে জল পড়ে 
শ্রেণী কক্ষ ভেসে যায়। আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে আলো বাতাসের অভাবে ছাত্রদের 
বিদ্যালয়ের খোলা বারান্দায় অথবা গাছের তলায় পাঠদান করতে হয়। 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে দুটি দেওয়াল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়। একটি 
প্রাতঃ বিভাগের “ভোরাই' অন্যটি দিবা বিভাগের নবাংকুর”। এছাড়া আছে 
ব্যারাকপুরিয়ান' নামের আরও একটি পত্রিকা। 

এখানকার পঠন-পাঠনের এঁতিহ্য আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ফলাফল তার সাক্ষ্য বহন করে। 


বিবরণ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক 
১৯৯৭-১৯৯৮ ১৯৯৭-১৯৯৮ 
উতউর্ণ . ৬০ ৬৪ ৫০ ৪৫ 
১ম বিভাগ ৪৪ ৬২ ৩৩ ৩৮ 
২য় বিভাগ ১৬ ০২ ১৬ ০৬ 
সর্বোচ্চ নম্বর ৬৭৪ ৭১৯ ৮৪৬ ৮০৮ 
স্টার ১৩ ২১ ১৩ ০৫ 


বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান বিভাগ আছে। এবছর বাণিজ্য বিভাগও খোলা হয়েছে 
জানালেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী দুলালচন্ত্র সরকার । বর্তমানে বিদ্যালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা ৯০০-র বেশি। শিক্ষক আহেন ৪০ জন। অশিক্ষক কর্মচারী ১৭জন। প্রধান 
শিক্ষকের দায়িতে আছে শ্রী রূপক হোম রায়। বিদ্যালয়ের ফোন নশ্বর :৫৬০-০৫১৪। 


তথাসূত্র :সংবাদপত্রে সেকালের কথা-_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর চর্বিবশ পধগণাব সেকাল 
একাল (১ম)-_ কানাইপদ রায়; ব্যারাকপুরিয়ান (১৯৯৮-১৯৯৯)। 
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শ্যামা”র সাহিত্যিক 


চণ্ডতীদাস চট্টোপাধ্যায় 


কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পথের পাঁচালি' বাংলা সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ। এই উপন্যাসটিকে সেলুলয়েডের ফিতেতে বন্দী করেছেন বিশ্ববরেণ্য 
চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়নের নেপথ্যে কি 
ছিল তা তুলে ধরেছেন চন্তীচাস চট্টোপাধ্যায় তার “পথের পাঁচালির নেপথ্য 
কাহিনীকার, গ্রন্থে। বিভূতিভূষণ তার ভন্মি্যতী। তিনি সত্যজিৎ রায়ের মতো 
ব্যক্তিত্বের সানিধ্যে এসেছিলেন। 

চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৯৩০ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমা 
শহরে, বর্তমান বাংলাদেশে । পিতা যোড়শীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মা সাধনা 
চট্টোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন আবগারি বিভাগের ইনসপেক্টর। ভাইবোন ন'জন। 
বিভূতিপত্তী প্রয়াতা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মেজদি। 

চস্তীদাস চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম গ্রন্থ “অপরাজিত বিভৃতিভূবণ” €(১৯৯২)। 
এছাড়াও তার সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে “বিভূতি বিচিত্রা” “বিভূতি 
গল্পসমগ্র'। বিভূতি রচনাবলীর শোভন সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক। রচনাবলীর 
গ্রন্থ পরিচয় অংশ তিনি নিজেই লিখেছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা এবং 
হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহ 
কমিটিতেও ছিলেন অনেকটা সময়। পরবর্তীকালে গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ 
ঘোষের রচনাবলী সম্পাদনা করেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজি ও বাংলায় ৭০টি 
প্রবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত পত্রিকায়। 

পড়াশোনা করেছেন বনগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে কলকাতার 
রিপন কলেজে । বিভূতিভূষণের সাহচর্য পেয়েছেন শৈশবকাল থেকে। 

পথের পাঁচালিকারের পরমাত্মীয় এই মানুষটি স্ত্রী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে 
বারাকপুরে তার পৈত্রিক বাসগৃহ "শ্যামা'তে (এস এন ব্যানার্জি রোড) বসবাস 
করছেন। 
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আরণ্যক-এর সাহিত্যিক 


তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রমাদেবীর একমাত্র পুত্র। জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ অক্টোবর বারাকপুরের 
চিডিয়ামোড়ে তার মামাবাড়িতে। বাড়িটি “ভূতনাথ কুটির" নামে পরিচিত। বর্তমানে 
বসবাস করছেন বারাকপুরের আরণ্যক" -এ। বিভূতিভূষণ মারা স্বান ১৯৫০ সালের ১ 
নভেম্বর। 

ইংরাজি নিয়ে এম এ পাশ করেই তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চাকদা 
কলেজে ইংরাজির অধ্যাপনা দিয়েই নিজের কর্মজীবনের সূচনা করেন। তারপর 
শিক্ষকতা করেছেন নর্থল্যান্ড হাইস্কুল, শ্যামনগর কাস্তিচরণ হাইস্কুলে । অবশ্য সেগুলি 
স্থায়ী হয়নি। আসলে পিতারই ভবঘুরে জীবনের ছাপ তারাদাসের জীবনেও যেন স্পষ্ট। 
জীবিকার ঘন ঘন পরিবর্তন, এবার মফঃস্বল ছেড়ে শহর কলকাতায়। “ঝলমল' নামে 
একটি মাসিক শিশুসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সেই দায়িত্ব 
নিয়েছেন মাথা পেতে। সময়টা ১৯৭৯-৮০ সাল। বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রতিষ্ঠিত 
লেখকদের লেখায় পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল। নানা কারণে সে চাকুরী থেকেও এক 
সময় ইস্তফা দেন তারাদাস। আবার নতুন করে ভাগ্যান্বেষণের পথে । এবার রাজ্য 
সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে। এই দপ্তরে চাকুরীতে যোগ দেন ১৯৮১ সালের 
অক্টোবর মাসে। বর্তমানে তিনি এ দপ্তরে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। 

তার প্রকাশিত রচনাগুলি-- 

(১) কাজল (১ম উপন্যাস, ১৯৭০), (২) সপ্তর্ধীর আলো (উপন্যাস, (১৯৭১), 
(৩) অনশ্বর (১৯৭২), ৫৪) কক্ষপথ (১৯৭৫), €৫) বন্ধু রহ রহ (উপন্যাস, ১৯৭৯), 
ডে) কালনিরবধি ঞ্তিহাসিক উপন্যাস, ১৯৮৪), (৭) তারানাথ তান্ত্রিক (১৯৮৬), 
(৮) তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সংকলন (১৯৯৫), (৯) তৃতীয় পুরুষ 
(১৯৯৮), ১০) ছোটগল্প সংকলন (২য় খণ্ড, প্রকাশের পথে), (১১) বিভৃতিভূষণের 
পারিবারিক জীবন (অনুষ্টুপ), (১২) বুধন ম্যান্ডেলা ও অন্যান্য €২০০০)। কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত প্রায় সব নামী-দামী কাগজ ছাড়াও অজম্র পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত 
লিখে চলেছেন তারাদাস বন্্যোপাধ্যায়। তীর স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠিত 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। 
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ক: বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, খ : সহধযিনী রমা বন্রোপাধ্যায়, গ : চত্তীদাস চট্টোপাধ্যায় 
বিভতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহের পরদিন এই আলোকচিব্রটি গ্রহণ করা হয়েছে। 
সাহিত্যিক চতীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ছবিটি প্রাপ্ত 





এস এন ব্যানার্জি রোডস্থিত ওল্ড স্টেশন রোড) 'আরণ্যক-এর একটি কক্ষে বিভূতিভূষণ 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষিত করা হয়েছে। 
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পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা ও সংবাদে 
'বারাকপুরের সেকাল একাল, 


সংবাদ প্রতিদিন & ৫১৫ নভেম্বর, ২০০০) 
আঞ্চলিক ইতিহাসের দর্পণ-__-কমলকান্ত পাল. 

বিজ্ঞান-খদ্ধ যে কালেই গ্রন্থের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনায় গ্রন্থলোক কম্পমান, সেই কালে 
তাথ্যিক সম্ভারে পুষ্ট পুস্তক প্রকাশনা দুঃসাহসের কাজ। এরকম একটি দুঃসাহসিক 
কৃতিত্বের পূর্ণ স্বল্লায়ত গ্রন্থ “বারাকপুরের সেকাল একাল, । পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহের 
অন্তর্গত অঞ্চলবিশেষের ইতিহাস এবং তার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক তথ্যবাহী পুস্তকের আজ একাত্ত অভাব। কায়িক ও মানসিক প্রযুক্তি খাটিয়ে 
এই অভাব মেটানোর কাজে উৎসাহী মানুষের সংখ্যা যদিও অঙ্গুলিমেয়, তাহলেও 
সমালোচ্য পুস্তিকাটি এইরকম একটি প্রচেষ্টার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞান। অধ্যাপক কানাইপদ 
রায় এমনই একজন বিরল ব্যক্তি, যিনি সমমনস্ক অনুসন্ধিৎসুগণের সহযোগিতায় তার 
আবাসভূমি বারাকপুরের শিরা-উপশিরায় অবাধে পরিভ্রমণ রত এবং নানা উপাচারে 
তথ্যের ডালি সাজিয়ে নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপহার দিচ্ছেন। হীরকদ্যুতিময় এই 
উপহার আস্তরিক ওজ্জ্বল্যে বারাকপুরের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-বিস্তারী-আলোর 
সঙ্কেত_-এ ভাবনা অত্যন্ত সঙ্গত। 

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিবেদক বারাকপুরের অধিবাসী নন, কিন্তু বারাকপুরের সম্বন্ধে 
এক হৈতুকী কৌতুহল তার মনের মধ্যে জেগে ছিল অনেকদিন ধরেই। ব্যক্তিগত অথেষায় 
তাড়িত হয়ে একদা বারাকপুরের গঙ্গাধৌত গান্ধীঘাটের সন্নিকটে তীরলগ্ন হয়ে কাটাতে 
হয়েছিল অনেকক্ষণ। সেই সময় থেকেই এই কৌতুহল দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠেছিল। 
কৌতুহল নিবৃত্তির উৎস সন্ধান প্রবৃত্ত হয়ে হতাশ হতে হয়েছে অনেকবার। অবশেষে, এই 
হতাশার কিঞ্ৎ অবসান ঘটলো পুত্তিকাটি হাতে পেয়ে। অধ্যাপক কানাইপদ রায় 
সম্পাদিত সাহিত্য বিষয়ক ব্রেমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা “বারাকপুরের সেকাল 
একাল, প্রথম খণ্ড।” সুসম্পাদিত এই বিশেষ সংখ্যাটি উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্বতী 
বিচিত্র এঁতিহ্যমণ্ডিত বারাকপুর মহকুমার মণিরামপুর নগরাঞ্চলের একটি প্রামাণ্য দলিল। 
সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, তিনি এরকম একটি সুসম্পাদিত বর্ণিল পুস্তিকা-স্তবক কৌতুহলী 
পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে একাস্তভাবে একটি মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। 
বসবাসের পরিতুষ্টি নিহিত থাকে বাসস্থানের সামগ্রিক জ্ঞাতব্যের অবহিতিতে। মাননীয় 
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সম্পাদক মহাশয় সেই প্রয়োজন সাধনে শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বারাকপুরের নাগরিকগণের 
প্রতি যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, তার তুলনা নেই। বর্তমান প্রতিবেদকের 
মত বারাকপুরের একজন অনাবাসিকেরও ইতিহাস-চেতনা এতে সমৃদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ 
নেই। এ ব্যাপারে সম্পাদক যাঁদের নিকট থেকে তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলী সংগ্রহ করেছেন 
তারাও ধন্যবাদারহ। পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধাবলী বিষয়ানুগ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
সুবিন্যত্ত। এর মধ্যে 'বারাকপুরের উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধে শ্রী কানাইপদ রায় স্বল্প পরিসরে 
অত্যন্ত দক্ষতায় একটি অঞ্চলের সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচন করেছেন এবং তাতে অপূর্ব 
নৈপুণ্য সজ্জিত হয়েছে শ্যামলী মহাপাত্র লিখিত এই মহকুমারই দেব-কন্যা হালিশহর 
জাতা “মহীয়সী-নারী-রাণী রাসমণি'-র অতি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ বিবৃতি। সুচারু এই 
উপস্থাপনার অঙ্গে যদিও কিছু “ইতঃস্তত-সঞ্চারমান' নগণ্য মুদ্রণ প্রমাদ দুর্নিবীক্ষ্য নয় 
এবং যা কোন অংশেই এই মহৎ প্রয়াসের মূল্যায়নে ক্ষুপ্নতা ছড়াতে পারে নি। 
মণিরামপুরের কথায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তীরা প্রত্যেকেই সংক্ষেপে হলেও সংশ্লিষ্ট 
স্থানিক, ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসঙ্গের এক একটি প্রাথমিক অথচ সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে 
সফলকাম হয়েছেন বলে মনে হয়। মণিরামপুরের গর্ব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত 
রচনাবলীতে আনুষঙ্গিক এতিহাসিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী এবং জীবনী- 
কেন্দ্রিক কাহিনীর আশ্চর্য সমন্বয় অত্যন্ত কৌতৃহলদ্দীপী ও অ'নক অজ্ঞাত তথ্যানুসন্ধানে 
উদ্দীপনাসঞ্চরী। এ বিষয়ে অবশ্য একটি জিজ্ঞাসার অবকাশ সৃষ্ট হয়েছে “বিড়ম্বিত অথচ 
গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। শ্রীআনন্দপ্রসাদ রায় স্যার সুরেশ্রনাথের জন্মস্থান 
“কলকাতার তারাতলা অঞ্চলে” লিখেছেন কি তথ্যনিষ্ঠ হয়েই, না কি মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ 
এ বিচ্যুতি? “কলকাতার তালতলা” অনবধানতাবশে “তারাতলা” হয়ে থাকলে মুদ্রাযস্ত্রের 
দায়বৃদ্ধি ঘটে। তা যদি না হয়, তবে এ বিষয়ে শ্রীরায় আলোকপাত করার জন্য অনুরুদ্ধ 
হলেন। (দ্রঃ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত “বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ 
৫৯১)। এছাড়া, রাষ্ট্রগুরুর বিড়্বিত জীবনের দুটি উল্লেখ্য তথ্য দিয়ে শ্রীরায়ের রচনাকে 
সমৃদ্ধতর করা প্রয়োজন। একটি হল-_১৯০৬ শ্রীঃ বরিশালে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে 
যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। অপরটি হল-__গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয়, 
তখন তিনি ইংরাজ প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং ইংরেজ 
সরকারের “স্যার' উপাধি গ্রহণ করে অনেকের নিন্দাভাজন হন। (দ্রঃ সাহিত্য সংসদ 
প্রকাশিত বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯২)। 

ছাউনি-শহর বারাকপুরের তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলীর অন্তর্গত সিপাহীবিদ্রোহ-কেন্দ্রিক 
প্রবন্ধদ্বয় অত্যত্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী । কিন্তু এখানেও একটি জিজ্ঞাসা। সিপাহী মঙ্গ 
ল পাণ্ডের ছোঁড়া প্রথম “গুলি” সার্জেন্ট হিউসনের গায়ে লাগেনি, অথচ এস মাটিতে পড়ে 
গেল। এই “সে” কে? সার্জেন্ট হিউসন? না মঙ্গলপাণ্ডেঃ এদের যে কেউ হোক্‌__ মাটিতে 
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পড়ে যাওয়ার কারণ কি নিছক আত্মরক্ষার চেষ্টা? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগ প্রকাশিত “ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাঙ্লা" গ্রন্থেও এর কোন নিশ্চিত উত্তর নেই। 
অণ্চচ ভারতের ইতিহাস অভিধানে বলা হয়েছে-_- মঙ্গল পাণ্ডের ছোঁড়া গুলিতে 
একজন ইউরোপীয় অফিসার নিহত হয়েছিল। +5...১1275 01 01019511720 
81005821760 917017550 0115 50055 91801011690 81 13111817109016 2110 
13817980109016 /11016 07 290) 1৬910, 1857, 8 52190% 178190 12119] 
[81706 100106764 ৪ 12010106817 00007 1) 01080 01151) 8170 1790 
10901) 51010765564 : [দ্রঃ 4 10100001091 01 1001917 [715001 : 0011560 
95 ০81001102 00015015109, 19৬1590 2170 1311181290 120160) 1972] 1 যতদূর 
জানি, এ বিষয়ে প্রথিত যশ [নু ইতিহাসবিদ-দ্বয় ৬1100197710) এবং ৬0100121 
ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহমতাবলম্বী। প্রবন্ধকার অধ্যাপক কানাইপদ রায় এ বিষয়ে 
যথার্থ আলোকপাত করলে সংশয়মুক্ত হওয়া যেত। 

তাছাড়া, যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যাঙ্গাত্মক কাব্যোদ্ধৃতির উদ্দিষ্ট বিষয়ে 
সঠিক স্মরণিকা সাধারণ পাঠকের কাছে প্রবন্ধটিকে সহজগম্য ও অধিকতর প্রাঞ্জল এবং 
আস্বাদনীয় করে তুলতে পারত। প্রবন্ধটিতে এরকম একটি টীকার অনুভূত হল। তদানীন্তন 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর' সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে 
সমমনোভাবপন্ন হয়ে “রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপর্টে-_ কথাটি সকল 
এঁতিহাসিকের সমর্থনপুষ্ট না-ও হতে পারে। মনে হয়, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গে 
পাধ্যায়ের “সেই সময়” এ বর্ণিত “মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগল' 
__-কেবলমাত্র “রাজশক্তির” ভীতি সঞ্চারের জন্য নয়__যুগসন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে থাকা 
বাঙালির সন্ত্রস্ত চিন্তকে তীব্র ব্যাঙ্গের কষাঘাতে প্রবুদ্ধ করতেও। 

গ্ন্থশেষে তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর ভরপুর। বারাকপুরের ব্যবহারিক 
জীবনের একটি নিটোল ছবি এবং কয়েকটি মুল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত 
এই পৃষ্ঠাগুলো গ্রস্থটিকে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। 

গ্রন্থটির সুপরিকঙ্গিত প্রচ্ছদ সোনায় সোহাগা যেন। 


সাপ্তাহিক বর্তমান £ (২৯ এপ্রিল ২০০০) 
“বাঙ্গালার ইতিহাস নাই'__-সেকালে বাঙালি চিস্তানায়কের অন্তরে এ ছিল এক গভীর 
বেদনা । একালে আমরা আর সে বেদনা অনুভব করি না। কারণ, এঁতিহাসিকেরা বাঙলা 
দেশ ও বাঙালি জাতির সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু তবু একথা বলতে বাধা 
নেই যে, আজও বাঙলা দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা 
হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে “বারাকপুরের সেকাল-একাল প্রথমখণ্ড” (১৯৯৯) 
্রন্থটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 


বারাকপুবের সেকাল একাল ০0 নগর পেরিয়ে 3 ২২৭ 


গ্রন্থটি কোনও একজন রচিত বারাকপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। বহু লেখকের 
রচনার একটি সংকলন শ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক কানাইপদ রায় মহাশয় । 
তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, খণ্ডে খণ্ডে বারাকপুরের কথা বলার পাশাপাশি এখানকার 
কোনও এক বা একাধিক জনপদের কথা তুলে ধরা হবে। যেমন, প্রথম খণ্ডের বিশেষ 
জনপদ হল- মণিরামপুর। 

এই গ্রন্থের লেখকেরা সকলেই আঞ্চলিক ইতিহাসের বু বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
, সহজ ভাষায়, তথ্যপূর্ণভাবে প্রবন্গুলি রচনা করেছেন। তবু বিশেষ করে অধ্যাপক 
কানাইপদ রায় রচিত “বারাকপুরের উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটির কথা বলতে হয়। অত্যন্ত 
নিপুণ মুলিয়ানায় প্রবন্ধটি রচিত। তাছাড়া “ফান্‌ ডেন্‌ ব্রোকের নকশা” (১৬৬০) গ্রস্থমধ্যে 
সংযোজিত হওয়ায় (১৭৫ প্‌.) গ্রন্থের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুসন্গিৎসু পাঠক 
গ্রন্থটি পাঠ করলে বারাকপুর অঞ্চলের অনেক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে 
পারবেন। : 


আজকাল £ (২৪ জুলাই ২০০০) 
প্রসঙ্গ বারাকপুর 
বহু বিস্তৃত আমাদের এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ । শহর, নগর, গ্রামগঞ্জ ছড়িয়ে প্রান্তে প্রত্যস্তে 
ছড়িয়ে থাকা এই রাজ্যের কিছু কিছু জনপদ নিয়ে এর আগে অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত 
হয়েছে অনেকের উদ্যোগে । বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের ছবি তো আদতে সেই সব স্থানিক 
ইতিহাসের হাত ধরেই। সম্প্রতি এমনই একটি স্থানিক ইতিহাসের চালচিত্র হাজির করেছে 
সাহিত্য-বিষয়ক ব্রেমাসিক “নগর পেরিয়ে” । কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় এই প্রকাশন 
থেকে বেরিয়েছে 'বারাকপুরের সেকাল একাল'-এর প্রথম খণ্ড । রাজ্যের মানচিত্রে বড় 
শিল্পাঞ্চল হিসেবে বর্তমানে পরিচিতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এই মহকুমা শহরটির। 
এই শহরেরই ইতিহাস ঘাঁটতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যস্ত পেছনের দিকে এগোতে সক্ষম 
হয়েছেন সম্পাদক মশাই। এই দীর্ঘ সময়ের পথে নানা উত্থান-পতন, ব্রিটিশদের ভারী 
বুটের আস্ফালন, তার বিরুদ্ধে মঙ্গল পাণ্ডের অসি আর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মসির লড়াই এই শহরের চারিত্রলক্ষণ যুক্ত করেছে আলাদা মাত্রা । 
দু'বাংলার মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ভিন প্রদেশের সংস্কৃতিও। 
সবাইকেই বুকে ধরেছে "শ্রমিকের পীঠস্থান” এই শিল্পশহরটি। নানা তথ্য, পরিসংখ্যান, 
মননশীল নিবন্ধ, প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিচারণ, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ, মানচিত্র এইসব 
ঘেঁটে আবিষ্কৃত হয়েছে বারাকপুরের সেকাল-একাল। চারটি অধ্যায়ে বিধৃত এই গ্রন্থে 
শহরের উৎস সন্ধান ছাড়াও অন্যান্য অধ্যায়ে তথ্য-পরিসংখ্যানে বারাকপুর, ছাউনি শহর 
এবং এলাকার প্রাচীন বর্ধিষু জনপদ মণিরামপুর নিয়ে আছে একটি গোটা অধ্যায়। নানা 
জনের লেখায় এই অঞ্চল, এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রগুর এবং গান্ধীজির স্মৃতি, উৎসব, 
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মন্দির, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা, পত্রপত্রিকা, আদিবাসী সমাজ এবং আরো বিষয়ে 
আলো পড়েছে। 


আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩১-০৩-২০০১ 
আঞ্চলিক বা এলাকাভিত্তিক ইতিকথা নিয়েই তো একটি দেশের ইতিহাস তৈরি হয়। এক 
ব্রিমাসিক 'নগর পেরিয়ে” পত্রের উদ্যোগে, কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় 'বারাকপুরের 
সেকাল একাল" দুই খণ্ড যথেষ্ট পরিকক্সিত মনে হয়। মণিরামপুরের কথা, ছাউনি শহর, 
হালিশহরের, ইছাপুর-নবাবগর্জের কথা ইত্যাদি অধ্যায়ে এতদ্ঞ্চলের সাহিত্য নাট্য 
ধর্মসন্প্রদায় সামাজিক ইতিহাসের খসড়া, উৎসব শিক্ষা, সংঘ-সমিতি, এসবের 
আলোচনাসহ তথ্য ও পরিসংখ্যানের যোগ দুই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। 


হা)০ 90966917207): 1-2-2001 

71)016 216 5017)6 ৮10 119৬9 1081115081011519 (1160 (09 19015৬0০061 (16 
[0951 01 015 (0৬1 2170 105 20)011)175 21695 11 [0170 24-721681095. 

(0176 50001 70615017151]. 11791 7809. 0১, ৯4170 1705 91160 (৬/০ 
৬0101795 01138112010)01761 59109112151, ৪ 50110125010 90061110100 10170 
000 20001 13178010016 2170 105 5001701101]16 21925. 11176 ১০০01) 
$01)11109, 16129590 19501001001) 0 101. চাএাঞাা। 0100) 09, 017011019, 
[011061 90010981011 17011115101, 15 &. 70911519107 (9ঞ]া) 9001 0% [9901016 
৮/0110115 0019 01700101700 10211191 01 10201 16106. 

101. 01011179010 ৬0101 2170 [090101706, 0705 118৬০ ০৪1) ৪016 00 
11110010 17090119 0005, ৬1101) ৮/০16 010107109৬1) 00 09 (111 (009৬. 


বারাকপুরের সেকাল একাল ০ নগর পেবিয়ে ০ ২২৯ 


সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে একটি গ্রন্থ। কানাইপদ রায় লিখিত “উত্তর চক্বিশ 
পরগণার সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড)। 

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কয়েকটি ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন : উত্তর চব্বিশ 
পরগণার কথা, চাণক অর্থাৎ বারাকপুরের পূর্বনাম। উল্লেখ করেছেন, বিপ্রদাসের 
“মনসাবিজয়+ কাব্য, দীনবন্ধু মিত্র রচিত “সুরধনী কাব্য” এবং আরও অন্যান্য লেখা 
থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্র্থে তুলে ধরেছেন। ফ্যানি পার্কস-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকেও 
করেছেন তথ্য সংগ্রহ। উল্লেখ করেছেন মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বারাকপুরে ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা । আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে বিভিন্ন ঘটনা । সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় বাস করেন মণিরামপুরের 
বাড়িতে । এখানেই তিনি রচনা করেন আত্মজীবনীমূলক গ্রহ “4 90101 11) 
1৯191011751 

লেখক উল্লেখ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে ৯৫ পৃঃ) “... রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে গান্ধীজীর 
বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিতো। ১৯২১ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে, 
তিনিও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবুও তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মধুর।” 

মণিরামপুরের রাষ্ট্রগুরুর বাড়িতে গান্ধীজী দু'বার এসেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে 
লেখক উল্লেখ করেছেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জী এবং রাষ্ট্রগুরু 
সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। লেখক উল্লেখ করেছেন : উত্তর চব্বিশ পরগণার কয়েকটি 
গবেষণা কেন্দ্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনুসন্ধান সংস্থা, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, মঠ, মিশন, 
পলতায় জলকল প্রভৃতি বিষয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে আছে টাকী*র ইতিহাস। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কথা, পত্র-পত্রিকার 
তালিকা, নাট্যচর্চা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। লেখক সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে 
যারা স্মরণীয়। উল্লেখ করেছেন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শভ্ুচন্দ্র মুখার্জি, শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আরও কয়েকজন স্মরণীয় লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাস্ছাড়া আছে কয়েকজন 
স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা। 

উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে লেখকের বিস্তৃত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ 
পেয়েছে এই গ্রস্থে। আলোকচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতির জন্য আলোচ্য প্রস্থ আকর্ষণীয় 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, মাত্র ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে একটি জেলার সবকিছু 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রূপ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে জন্মলাভ করে নতুনভাবে 
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জেলার মাটি ও মানুষের প্রতি অনুরাগ। সব জড়িয়ে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে পাঠক 
উপকৃত হবেন। ঝকঝকে ছাপা, ভালো বাঁধাই, রচনা বিন্যাস গ্রস্থটিকে আকর্ষণীয় 
করেছে। গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য। 


প্রতিবেদন ঃ উত্তর ২৪ পরগণা (৩০ নভেম্বর ১৯৯৯) 
তথ্যে সমৃদ্ধ “বারাকপুরের সেকাল একাল'_ গৌতম চন্দ্র কুর 

অতীত ছাড়া অসম্পূর্ণ বর্তমান। বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে জানতেই হবে। তবে 
অনেক ক্ষেত্রেই অতীতকে জানার সুযোগ ভীষণভাবে কম। তেমন পরিকাঠামো আজও 
গড়ে ওঠেনি। সরকার কিংবা প্রশাসনও বর্তমান প্রজন্মকে অতীত অর্থাৎ ইতিহাস 
সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তবুও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের 
একটা স্বভাবজাত আগ্রহ থাকেই। ইতিহাস রসহীন, কষহীন তবুও ইতিহাস জানার 
প্রবল আগ্রহ সবার রয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক ত্রেমাসিক 'নগর পেরিয়ে" পত্রিকার 
সম্পাদক কানাইপদ রায় অস্ততঃপক্ষে ধন্যবাদার্হ “বারাকপুরের সেকাল-একাল,' 
জানানোর উদ্যোগ নেওয়ায়। 

ব্যারাকপুর কেন বারাকপুর হলো অর্থাৎ বানান কেন বদলে গেল এই 
জিজ্ঞাসাকেও নিরসন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বারাকপুরের মণিরামপুর জনপদকে 
আলোকপাত করা হয়েছে মণিরামপুরের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য, ঘটনা জানা 
গেল। উত্তর বারাকপুর পৌরসভার জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যস্ত পৌরপ্রধান ও 
উপপৌরপ্রধানের নাম তাদের মেয়াদের সময়সীমা নিয়ে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে 
তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মণিরামপুরের প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে 
স্বাভাবিকভাবেই এসেছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রুরুকে নিয়ে বেশ 
কিছু লেখা মুদ্রিত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই রত্ব হচ্ছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 
লেখা ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২৫ সালের ১৪ মে বৃহস্পতিবার দ্য সেজ অব 
বারাকপুর' ও ১৯২৫ সালের ১৩ আগস্ট সংখ্যায় “দ্য লায়ন অব বেঙ্গল' নামে দুটি 
অমূল্য লেখা লিখেছিলেন। সেই লেখা দুটি পড়ার সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেলেন 
পাঠক। কানাইলাল ঘোষের 'রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ এক ঝজু ব্যক্তিত্ব, আনন্দপ্রসাদ 
রায়ের “বিডম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ', স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট' তথ্যমূলক লেখা। এছাড়া 
শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মণিরামপুর সদর বাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল একাল”, 
কানাইপদ রায়ের ' 'মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব" শঙ্কর আচার্ষের “নাট্যচর্চায় 
মণিরামপুর', শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “মণিরামপুরের পথ পরিচয় ও আদিবাসী সমাজ 
গবেষকদের কাছে ভীষণ মূল্যবান। মণিরামপুরের স্কুল, শ্মশানঘাট, পরিবহন, ফেরী 
ঘাট, লোকসংখ্যার তালিকা, পাড়ার কথা, বাজপড়া প্রবন অঞ্চল, মহিলা সমিতি, নতুন 
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বাজার সহ প্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা কানাইপদ রায়ের "তথ্য ও পরিসংখ্যানে 
মণিরামপুর। 

ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ যাদের গবেষণার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের কাছে এই 
গ্রন্থ অবশ্যই প্রয়োজনীয় “মেড ইজি'র মতো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তথ্য আর পরিসংখ্যানে 
সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ অনিসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা বলাই 
বাহুল্য । সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বারাকপুরের বাকি জনপদ নিয়েও প্রকাশিত হবে 
এমন গ্রন্থ । আশা করবো প্রতিকৃলতাকে সরিয়ে রেখে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ 
নেবে। 


পৌর ও গ্রামীণ সংবাদ ঃ (৭-১২-৯৯) 
বারাকপুরের সেকাল একাল ঃ একটা সময়োচিত প্রয়াস- সুকুমার মিত্র 
ইতিহাসে আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে বু আলোচনা হলেও কাজের কাজ 
হয়েছে সেই তুলনায় অনেক কম। তাই যখন আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানকে এক 
জায়গায় জড়ো করার প্রয়াস কেউ নেন তখন অবশ্যই সেই উদ্যোগকে প্রশংসা 
জানাতেই হয়। “নগর পেরিয়ে” পত্রিকা সম্পাদক “বারাকপুরের সেকাল একাল' 
সম্পাদনাও তাই অবশ্যই প্রশংসনীয়। চারটি অধ্যায়ে ৪৫টি নিবন্ধ নিয়েই 
“বারাকপুরের সেকাল একাল" মধ্যযুগ থেকে শুরু করে হালফিলের ঘটনাকে একটা 
জায়গায় সংকলনে সম্পাদনাগত নৈপুণ্য নজর কাড়ে। তবে বায়াকপুর মহকুমার 
চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বারাকপুরের ইতিহাস অনেকাংশেই 
অপূর্ণ থেকে যায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও পানিহাটি কিংবা কাঠালপাড়া ও সাহিত্য 
সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বা ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ অথবা মুূলাজোড় 
সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সংযোজিত হিসেবে মনোযোগী 
সম্পর্ক ছিল। কুলিয়া গ্রামে তিনি এসেছিলেন নদী পথ ধরে। বৈষ্ঞব ধর্মের প্রভাবে 
বারাকপুর এই ভাবনায় ভাবিত হলে সম্পাদক অনেক মূল্যবান সম্পদ হয়তো 
উপহার দিতে পারতেন। আশা করবো পরবর্তী খণ্ডে এই বিষয়গুলি থাকবে। তবে 
এরই মাঝে যাঁরা চেয়েছেন ইতিহাসের কিছু উপাদানকে গ্রথিত করে একটা গ্রন্থ 
প্রকাশ পাক তাদের সদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এঁদের বেশ কিছু লেখা বেশ 
মূল্যবান। বিশেষ করে সম্পাদক কানাই পদ রায়ের বারাকপুরের উৎস সন্ধানে, 
সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তীর বিস্মৃতপ্রায় রাষ্্রপ্তরু সুরেন্দ্রনাথ, কানাইলাল ঘোষ, 
রাষট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক খজু ব্যক্তিত্ব, মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুর ও মহাত্মা গান্ধী সুপ্রিয় 
মুঙগীর লেখা থেকে বিরল কিছু তথ্য জানা গেল। বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত 
সুরেন্দ্রনাথ আনন্দপ্রসাদ রায় সুরেন্দ্রনাথকে অন্যভাবে মূল্যায়ণ করেছেন। বেঙ্গলি 
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পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতি এলেখা থেকে জানা 
যায়। স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবধন মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্যের নাট্যচর্চায় 
মশিরামপুর, সদর বাজারে সঙ্গীতচর্চার সেকাল ও একাল শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিশ্রমী লেখা। বারাকপুরের দুটি সিপাহী বিদ্রোহ কানাইপদ রায়ের তথ্যসমৃদ্ধ 
নিবন্ধ। বারাকপুর মহকুমার নানা তথ্য ফান ডেন ব্রোকের মানচিত্র ও কিছু 
আলোকচিত্র সংযোজনে বইটি অনেকাংশে সর্বাঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সুন্দর প্রচ্ছদ, 
অলংকরণ ছাপা ও বাঁধাই নজর এড়িয়ে যায় না। এই ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাসের 
আরো আরো উপাদানকে জড়ো করার উদ্যোগ নিক নগর পেরিয়ে। বারাকপুরের 
সর্বাঙ্গীন ইতিহাস রচনায় বারাকপুরের সেকাল একাল একটা'আকর গ্রন্থ হিসেবে 
তার মর্যাদা একদিন পাবেই। বারাকপুরের সেকাল একাল অবশ্যই একটা সময়োচিত 
প্রয়াস বলা যায়। 


বইটির বৈশিষ্ট্য হলো জেলার সামগ্রিক ইতিহাসকে সাধারণভাবে তুলে না ধরে এক 
একটি জনপদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে 'উত্তর ২৪ পরগণার 
কথা” অংশটি একটু বেশি তালিকা নির্ভর হয়ে গেছে। জেলার নাট্যচর্চা, পত্র-পত্রিকা, 
পঞ্চবটী, রোটারি ক্লাব, মিশন ও মঠের তালিকা ঠাই পেয়েছে এই অংশে। যারা 
উৎসাহী এবং যাঁরা গবেষণা করবেন, তাদের কাজে লাগবে বইটি। 


অনীশ ঘোষ £ বারাকপুরের সেকাল একাল" গ্রন্থটি যথেষ্ট নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে 
সম্পাদনা করেছেন কানাইপদ রায়। প্রথম খণ্ডটি বছর দুয়েক আগে সম্ভবত প্রকাশিত 
হয়। এবার বেরিয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডটি। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডেও উত্তর ২৪ 
পরগণার এই শিল্পাঞ্চল মহকুমার কয়েকটি এলাকাকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে তুলে 
ধরা হয়েছে না লেখা, তথ্য ও পরিসংখ্যানে। এই খণ্ডের চারটি অধ্যায়ে বারাকপুর, 
হালিশহর, ইছাপুর-নবাবগঞ্জের যাবতীয় তথ্য-কথকতা ছাড়াও শেষ অধ্ায়ে 
আলাদাভাবে সংযোজিত বারাকপুর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান। প্রথম 
অধ্যায়ে প্রাচীন কাব্যে এই মহকুমার উল্লেখ, সামাজিক ইতিহাস, সংস্কৃতি চর্চা, 
ইতিহাসখ্যাত নারীপ্রতিভা, পাঠাগার, মিউজিয়াম, মঠ ও মিশন, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং 
এই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পরিচিতি বিষয়ে ১০টি মননশীল 
আলোচনা আছে বিভিন্ন জনের। প্রসঙ্গত, প্রথম খণ্ডে এরকম ১৯ জন ব্যক্তিত্বর 
(১৯০০ সালের আগে জন্ম) পরিচিতি ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে “হালিশহর, 
অংশেও এরকম ১৩টি রচনা। বিশ্রুত হালিশহর পত্রিকা বা সাধক রামপ্রসাদ সেন 
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কিংবা এখানকার পুরাকীর্তি বিষয় হিসেবে উপস্থিত। তৃতীয় অধ্যায়ে ইছাপুর- 
নবাবগঞ্জ অঞ্চলের প্রাচীন সময়, নানা তথ্য ইত্যাদি পেশ করা হয়েছে। শেষ 
অধ্যায়ে বারাকপুর বিষয়ে নানা তথ্য-পরিসংখ্যানের পাশাপাশি বেশ কিছু দুর্লভ ছবি 
এবং প্রথম খণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবর-আলোচনাও সংযোজিত। সব 
মিলিয়ে বহু দুশ্প্াপ্য বই, পুরনো দলিল, মানচিত্র ইত্যাদি ঘেঁটে বারাকপুর মহকুমার 
তিনটি প্রাচীন জনপদকে যথেষ্ট আত্তরিকতার সঙ্গে হাজির করতে পেরেছেন 
সম্পাদক। এ কাজে তাকে নিবন্ধগুলির রচনাকাররা যে সহযোগিতা করেছেন, তাও 
উল্লেখযোগ্য। তথ্য সংকলনে সমাজতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন সম্পাদক। যদিও এর 
পরেও এই সব অঞ্চল সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেল বলে স্বীকার করে 
নেন তিনি। তবে এ বিষয়ে যে কোন গবেষণ কাজে তার এই প্রয়াস বড় ভূমিকা 
নিতেই পারে। সেদিক থেকে গ্রন্থটি সত্যিই প্রয়োজনীয়। 


বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রালয়ে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে 'নগর পেরিয়ে পত্রিকার 
উদ্যোগে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় “বারাকপুরের 
সেকাল একাল গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্র। বইটি উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্থ দেশের 
ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি সংগঠক ও সম্পাদককে এই উপলক্ষে ধন্যবাদ 
জ্বাপন করেন। অনুষ্ঠান সভাপতি চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে বলেন, 'নগর পেরিয়ে' সংস্থা যেন আরও আঞ্চলিক ইতিহাস ছাপেন। 

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে বারাকপুর মহকুমার সঙ্গে কাজী নজরুলের যোগ, 
সামাজিক ইতিহাস, নাট্যচর্চা পাঠাগার, মিউজিয়াম, মঠ ও মিশন, মহীয়সী নারী, 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বীধন সেনগুপ্ত, অলোক মৈত্র, 
কানাইপদ রায়, স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রসাদ 
রায়, প্রলয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। হালিশহর সম্পর্কে গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর দেওয়া 
তথ্য ও পরিসংখ্যান অনেক অজানা তথ্য জানায়। রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন শিখা 
দত্ত। ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কথায় প্রলয় ভট্টাচার্য তথ্য ও কথকতা প্রসঙ্গ, তুহিন 
বিশ্বাম সঙ্গীতচর্চা, হিমাংশু দে ঝুলনমেলার ছবি অঙ্কন করেছেন। সাবর্ণ 
রায়চৌধুরীদের আদি নিবাস ছিল হালিশহর--এমন সব তথ্য এই বইটি পড়লে 
পাওয়া যাবে। নানা ছবি ছেপে সম্পাদক বইটিকে আরও জীবন্ত করেছেন। 

অনুষ্ঠানে জানা গেল বইটির তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হবে। পরবর্তী খণ্ড র 
প্রত্যাশায় রইলাম। 
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তথখ্যকেন্দ্র : জুলাই ২০০১ 

“নগর পেরিয়ে”-র উদ্যোগে প্রকাশিত "উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল” বইটি 
প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সমৃদ্ধ এই জেলার ইতিহাস সম্পর্কে পাঠক ও 
গবেষকদের কৌতুহল মেটাবে অনেকটাই। লেখক কানাইপদ রায় প্রভূত পরিশ্রম 
করে প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষাপটে 
গবেষক লেখকের মননখদ্ধ রচনায় সমৃদ্ধ। প্রাচীন জনপদ হিসাবে বর্তমান খণ্ডের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চাণক, মণিরামপুর এবং টাকী। এই তিনটি 
জনপদকে ঘিরে তিনি যেসব সুলুক-সন্ধান দিয়েছেন তা গভীর অভিনিবেশ দাবি 
করে। তুলনায় প্রথম অধ্যায়ে উত্তর চব্বিশ পরগণার কথা বলতে গিয়ে তিনি 
সংক্ষেপে সেরেছেন। ... বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুলেখ 
পীড়াদায়ক। তবে এসব ক্রটি-বিচ্যুতি খুবই সামান্য। এ বই লেখকের উচ্ছাসের 
বাম্পে অস্পষ্ট নয়, বরং তথ্য বিশ্লেষণের তীন্্ন ক্ষুরধারে ধরা আছে প্রাচীন 
জনপদটির উজ্জল এক জীবনগাথা, মর্মবাণী। 


